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মরণ দোলায় দোলা 


গাথা 


যখন আমরা গাছের ছাল পরে লঙ্জা নিবারণ রূরত।ম বা লঙ্জা নিবারণের কোন 
প্রয়োজনই পড়ত না পশুর কাঁচা মাংসই যখন ছিল আমাদের প্রধান খাদা, সেই 
আদিম কালকে আমরা অনেক পিছনে ফেলে এসোছ। ধাপে ধাপে এগিয়ে পাঁথবী 
আজ সভ্যতার আলোয় ঝলমল করছে । তব্‌ একটা প্রন থেকেই গেছে, আমরা 
কি সাত্য পারপূণ“ সভ্য হয়ে উঠতে পেরোছি ? 
একটি শব্দেই এই প্রশ্নের উত্তর-_না। স্বীকার করতেই হবে, ভব্য বেশ আর সভ্য 
ব্যবহারের আড়ালে এখনও আমাদের মনের মধ্যে সে আদম প্রবাত্ত ধক ধক করে 
জঞলছে। সামান্যতম স্বার্থের হানি ঘটলেই আমরা আমাদের প্রাগৈতিহাসিক রূপ 
প্রকাশ করে ফেলি। তবে সব সময় সোজাসজি রন্তান্ত ঘটনায় যাই না। 
ষড়যন্তের জাল বুনতে হয়, অনেক কৌশল অবলদ্বন করতে হয়, কারণ আমরা সভ্য, 
আমরা বিংশ শতাধ্দীতে বাস করি। 
বাসবকে আপনারা চেনেন। অনেক শিহরণ জাগানো ঘটণার উপর সে বারংবার 
যবনিকা ফেলেছে । আপনারা _যাঁরা সুবদ্ধ সম্পন্ন, তাঁদের মনে এনে দিয়েছে 
পরম স্বস্তি । এই আখ্যায়িকায় বাসবের কর্মৎপরতা ও বৃদ্ধিমন্তার পাঁরচয় আপনারা 
আবার পাবেন। এখনও যারা আদিম হিংস্রতার মনোভাব নিয়ে, সভ্যতার কৌঁটন্যে 
নিজেদের মুড়ে যে সমস্ত রস্তাপ্ত ঘটনার অবতারণা করোছল, তার মূলচ্ছেদ বরা 
একমাত্র বোধহয় বাসবের পক্ষেই সম্ভব । 
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বিবস্ত্র আনব 


হাজকা চাদের আলোয় চারধার ঝাপসা হয়ে রয়েছে । 

»্পাইররলের সিড় বেয়ে সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে নেমে এল তরুণ । 

রানি বেশ গভগর হয়েছে । এই বিরাট কম্পাউন্ডওয়ালা বাঁড়টার মধ্য ঢোকা 
একরকম অসম্ভব বলেই ধরে নিয়োহল ও | এখানে ঢোকার প্রধান পথ, কনাপ- 
[সাঁবল গেটটা বন্ধ হয়ে গেছে আগেই । অথচ আজ এই বাড়িতে ওর না 
ঢুকলেই নয় । 

বেহালার শেষ প্রান্তে প্রায় এক বিঘা জাঁমর উপর এই ণমন্ত্রীভলা? | 

একসময় ধনশালী মিরা বিলাসের সমুদ্রে অবগাহন করেছেন এই বাড়তে । 
মূল্যবান ঝাডলপ্ঠনের উজ্জ্বল আলো আর নৃপরের নিক্ধনে তখন সর্দা মুখর 
থেকেছে 'মরভিলা । অথচ-তক বিশ্বাস করবে আজকের নিন্তত্ধ বাড়িটা দেখে 
সোঁদনের কথা । কালক্রমে মিদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে । থেমে গেছে 
নৃপুরের নিকষন। একে একে নিভে গেছে ঝাড়-লপ্ঠনগুলো । 

তারপর-- 

তারপর £ “মিন্ভিলা” কলকাতার বাড়িভাড়ার সমস্যায় কিছুটা সহযোগিতা 
করবার জন্য এাঁচায়ে এসেছে । তবে মধ্যাব্ত শ্রেণীর স্থান এবাড়তে হয়াঁন। 
এখানে বাসা বাধলেন সমাজের উচ্চবিত্তের মানৃষেরা। এ'দের মধ্যে কেউ পদস্থ 
কর্মচাঁব, কেউ নামকরা ডান্তার, কেউ ব্যবসাদার আবার কেউ বা চিন্রপরিসালক। 

তবৃণ সন্ধ্যাবেলয় একবার এখানে এসেছিল । কলাপপিবিল গেট তখন 
স্বাভ।1বক ভাবেই খোলা ?হল। এমন কি ডাঃ হশরালাল 'নজের ক্র্যাটেই হলেন, 
তবুও দেখা করতে পারোন। বারান্দায় পা দেবার পরই সংরের মৃছনা ওকে 
সারগকত কবে তৃলাঁহল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে দরজার আধ ভেঙ্গান 
পাজ্লার ফশাক দিয় দেখল, একটি মেয়ে গান গাইছে আর তাকে অরধধচন্দ্রাকারে 
ঘিরে বসে আছেন কংযরকবাঁ্র । সকলকে চেনা গেল না। এখান থেকে সকলের 
1পছন 17কটাই দেখা শাচ্ছে। তবে ডাঃ হশরালালকে চিনতে অসুবিধা হয় না। 

মেয়োটকেও তরুণ চিনতে পারছে । কয়েকবারই দেখেছে এখানে-_দুলারী 
বাঈ। রাঁক-সমাজে মশর্জাপুরী দুলারী বাঈ-এর কণ্ঠ ও দেহ বিশেষভাবে 
স্বীকৃতি লাভ করেছে । হারালালের মত সৃখ্যাত চিকিৎসকের প্রকাশ্যে বারবধূ 
নিয়ে নট ঘট করাটা [ঠিক নয় । এতে তার সংনাম কিছ ক্ষুন্ন হচ্ছে বলাবাহূল্য। 
সকলে তন্ময় হণ গান শুনছেন । তরুণ বুঝল এখন ডান্তারকে একা পাওয়া 
যাবে না। একা পেতে হলে আসতে হবে গভীর রাত্রেই । 

গাভীর রানেই এসেছে । 

মিত্রীভলার পিছন দিকের বাউন্ডারি-ওয়াল ঘে'সে দাড়িয়ে আছে বিরাট 


রহস্যভেদ বাসব (প্রথমী--১ ৪) 


দেবদারু গাছ । তার বিস্তর ডালপালা পণচিলের ভিতর দিকে ছাড়িয়ে রয়েছে। 
তরুণ সেই গাছটাকে অবলম্বন করে দোতলায় এসে নেমেছে । তারপর দেওয়ালের 
সঙ্গে প্রায় নিজেকে মিশিয়ে কানশের উপর সন্তপণণে পা ফেলে ফেলে স্পাইর়েলের 
সি'ড়ির কাছে এসে দর্খাড়য়েছে। 'পিশড় পেয়ে যাবার পর একতলায় নামতে অবশ্য 


কোন কম্ট হয়ান। 


প্রেতপুরীর মত বাড়িটা নি্তষ্ধ, নিঝুম । 
পকেট থেকে রুমাল বার করে তরুণ মূখ মুছে নিল। আঁতরিন্ত পরিশ্রমের 


দরুণ এই শীতেও ঘেমে উঠেছে । মনে মনে আন্দাজ করে নিল ওকে এবার বাড়ির 


কোন ধারে যেতে হবে । 
একটা জানলার সামনে এসে দরশড়াল। কাচের জানলা ধান্কা মেরে দেখল। 


বন্ধ ভিতর থেকে । 

ও সতর্কতার সঙ্গে চারিধারে দ.ষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর পকেট থেকে একটা 
ভোজালি বার করে আনল । সংবত হাতে অস্রটার বট 'দিয়ে আঘাত করল 
জানলার কাচের উপর, সঙ্গে সঙ্গে অল্প একট. শব্দ তুলে কাচের কিছু অংশ ভেঙ্গে 
গেল । কারুর ঘুম ভেঙ্গে গেল নাকি ? 

তরুণ রুদ্ধ নিশবাসে দাড়িয়ে রইল । কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। আগেকার 
মতই চারিধার চুপচাপ । শুধু 'ঝাললর এক্যরব একটানা রাতের নিম্তষ্ধতায় 
ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলছে। 

তরুণ আরামের নিশ্বাস ফেলে । কারুর কানে যায়নি শব্দটা তাহলে । 

ভাঙ্গা জানলার ফশক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ও পাল্লাটা খুলে ফেলল । গরাদহশীন 
জানলা টপকে ঘরের মধ্যে এল তারপর । 


ছোট ঘরখানা । 
ঘরখানা তরুণের অপরিচিত নয়। কয়েকবার এসেছে । কাজেই অভ্যন্ত 


পায়ে ঘরের বাইরে এল । করিডর পেরিয়ে আরেকটা ঘরের মধ্যে গেল- বেডরুম 
ল্যা্প জ্বলছে সেখানে | সেই অল্প আলোতেই বেশ বুঝতে পারা যায়, কোন 
অর্থশালী লোকের শয়নকক্ষ এটি । 

বিছানার দিকে তাকাল । কেউ নেই। 

নিভগজ শয্যা । 


তরুণের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। 
ঘরের অন্যপ্রান্তে দষ্টি ফেরাল। কিন্ত; ওকি. ভয়ে প্রা চিৎকার করে উঠল 


ও। স্তিমিত আলোয় পরিহ্কার দেখা যাচ্ছে, ওয়ার্ডরোবের সামনে উপুড় হয়ে 
পড়ে আছে একটা দেহ । রন্তান্ত বীভৎস দেহটা । 
তরুণ আর একচুল নড়তে পারল না। নিশ্চল পাথরের মত দাড়িয়ে এই মর্মজ্ুদ 
দ্‌শ্যে ?নজেকে হারিয়ে ফেলল । 'মানট কয়েক এইভাবে কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ 
ওর স্বিং ফিরে এল। ব্যাকুল ভাবে চিন্তার আশ্রম নিল__এখন ওর কি কর্তবা। 
না- আর এক মুহূর্ত এখানে থাকবে না । তরুণ দরজার ?দিকে দূত সরে এল 


৯১০ 


বাইরে বোরয়ে আসবার জন্যে । কিন্তু বেরিয়ে আসা আর হল না। ঠিক দরজার 
সামনে পিছন থেকে কে ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত্ত করল । চিৎকার করবার কণামান্ত 


অবকাশ পেল না-টলে মা'টিতে পড়ে গেল ও । 


ঘরখানা ভাল করে পরাক্ষা করবার পর মুখ তুললেন আমতাভ গাঙ্গুলী । 

স্হানীয় থানার 'তানই ও. সি । 

[বজ্ঞ আফসার হিসাবে তর সুনাম আছে । চেহারা দেখলেই অপচ পাওয়া 
যায়, সবসময় একটা 'কিছ- করবার উৎসাহ তার রয়েছে । 

তখনও রন্তান্ত মৃতদেহটা ওয়ার্ডরোবের কাছে গড়ে রয়েছে। 

মুখ তূলেই ইন্সপেক্টর ফটোগ্রাফারের দিকে তাকিয়ে বললেন, তূমি তাড়াতাড়ি 
ছবিগুলো তুলে নাও, তপন । বেলা বাড়ছে, বাঁড পোস্টমট্মে পাঠাতে হবে । 

ফটোগ্রাফার তপন মজুমদার আর কালবিলম্ব না করে পর পর গোটা কয়েক 
প্ন্যাপ নিল মৃতদেহের ৷ নানা আঙ্গেল থেকে ঘরেরও কয়েকখানা ছবি তূলল। 

আঁমতাভ গাঙ্গুলী মৃতদেহের দিকে আর তাকালেন না। 

বহু খুনের তদন্ত তশর হাতে এসেছে, তবে এরকম বাঁভংস হত্যা 'তান এর 
আগে আর দেখেনাঁন ৷ হত্যাকারী 'নিমর্মভাবে তলপেটের কিছু অংশ কেটে বার 
করে নিয়েছে মৃতের শরীর থেকে । 

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর । 

বারান্দায় তখন 'মন্রীভিলার অন্যান্য বাসিন্দারা উৎক'্ঠিতভাবে দশড়িয়ে রয়ে- 
ছেন। মৃত ব্যাক্তর পাঁরচয় অবশ্য অ'মতাভ গাঙ্গলীর অজানা নয়। এ অণুলের 
[বিখ্যাত চিকিৎসক হটণরালাল আম্বাম্ট। ভদ্রলোক অবাঙ্গালী ছিলেন । অর্থবান, 
ভদ্র এবং অমায়িক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল । 

ইন্সপেন্টরকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। 

বললেন, কি হল ইন্সপেক্টর ঃ লোকটির জ্ঞান ফিরে এসেছে । 

-কোন লোকটির ? 

_-মৃতদেহের কাছে যে লোকটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে তার কথা বলছি । 

__না; এখনও জ্ঞান ফেরেনি । 

ভদ্রলোক বললেন, কি অদ্ভূত ব্যাপার ৷ এই ক্ষ্যাট বাড়িতে যে এরকম একটা 
কাণ্ড ঘটতে পারে কল্পনাই করা যায় না। তারপর ডাঃ হশরালালের মত লোক-_ 
শেষ পর্যন্ত তান-_ 

ইন্সপেক্টর তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনিস্ 'কি থানায় ফোন করেছিলেন ? 

_হণ্যা। 

আপ্পন কোন তলায় থাকেন ? 

-আমি হীরালালের পাশের ক্ল্যাটে থাঁক। 

--আপনি খুনের কথা জানতে পারলেন কিভাবে ? 

- আজ সকালে বেড়াতে বেরুচ্ছি, হঠাং চোখে পড়ল ডান্তারের ফ্ল্যাটের সামনে- 
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কার দরজাটা হাট করে খোলা । 

-্তারপর ? 

- আমি অবাক হলাম । 

--"এতে অবাক হবার কি আছে। 

- অবাক হবার যথেন্ট কারণ আছে। ডান্তার অত্তান্ত সাবধানী লোক--এভাবে 
দরজা খোলা রাখবার লোক তান নন। অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে উশীক মারাতিই 
দেখলাম রন্তাপ্রুত্ত অবস্হায় একধারে পড়ে আছেন ডাঃ হীরালাল, আর তারই কিছ 
দূরে একটা লোক অজ্ঞান অবস্হায় পড়ে আছে। 

--তারপর আপাঁন কি করলেন ? 

- আমি প্রথমে ভীত্বণ নার্ভাস হয়ে পড়োহলাম। তারপর কোন রকমে নিজেকে 
সামলে নিয়ে ফোন করলাম থানায় । 

ভদ্রলাক এক টিপ নাঁপ্য নাকে 'দিলেন। 

ইন্সপেনর গাঙ্গুলী আনমনে কি যেন ভাবতে লাগলেন । 

তারপর আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আঁমতাভ বললেন, আপাঁন কিভাবে 
স্থিরানাশচত হলেন দ্বিতীয় লোকাট মারা যায়ান, শৃধু অজ্ঞান হয়ে গেছে ? 

.. না -. মানে ..আমার মনে হল । থতমত খেয়ে ভদ্রলোক কোন রকমে নিজের 
কথাটা শেষ করলেন। 

_ 'কন্তু মনে হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ থাকা চাই ত। 

- আমার কেমন মনে হল। 

- হ্‌*। আপনার নাম কিন্তু এখনও জানতে পারাঁন আম ? 

--মলয় গাঙ্গলী। 

- কি করেন আপাঁন ? 

--স্টয়ার্ট আযান্ড মর্গানে কাজ করি। 

'-গোটাকতক প্রন আম আপনাকে করতে চাই। 

এক টিপ নাঁদ্য ?নয়ে মলয় গাঙ্গুলী বললেন, নিশ্গ়ই । বলুন -? 

- কাল রাত্রে কোনরকম শব্দটব্দ পেয়েছিলেন ? 

_না। তাছাড়া আমার ঘ্‌ম একট. গাঢু। 

ও। যে লোকটি অন্জ্রান হয়ে পড়ে আছে, তাকে কখনও আগে দেখছেন ? 

একট: চিন্তা করে মলয় গাঙ্গুলী বললেন, মনে হচ্ছে যেন আগেও দেখোঁছ 
লোকটাকে । 

- কোথায় 2 

- কোথায় ঠিক 

-ভেবে বল্‌ন কোথায় দেখেছেন ? 

হু'যা_ হা মনে পড়েছে, ডাঃ হাীরালালের চেম্বারেই দেখোছি কাৰন আগে । 
-_ ডাক্তারের সঙ্গে উত্তেজিত গলায় কথা কইছিল। 
--আর আপানি--ইন্সপে্ঈর বললেন, আপনি সে সময় ওখানে কি করছিলেন £ 
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টন - আমার শরীর ভাল ছিল না ধধ আনতে 'গিয়োছিলাম । 


-_ ডাঃ আম্বাষ্টের ফ্ল্যাটে আর কাউকে দেখছি না ত 

গাঙ্গুলী বললেন, আমি যতদূর জান ও'র আত্মীয় বলতে কেউ নেই। তবে 
ও"র একজন আ্যা1সষ্ট্যাশ্টকে এই ক্ল্যাটে থাকতে দেখেছি । তাছাড়া ঠিকে চাকর 
আছে একটা । সেই সমন্ত কাজকর্ম রান্নাবান্না করে দিয়ে যায় । 

_ কিন্তু তাঁর আপসিস্ট্যাপ্ট গেল কোথায় ? 

মলয় গাঙ্গুলী অবশ্য এর কোন উত্তর দিলেন না। এই সময় আ্যাম্বুলেন্সের 
লাকেরা মতদেহ বয়ে নিয়ে গেল ! ইন্সপেক্টর আবার কথার খেই ধরলেন । 

-আ্যসিস্ট্যাপ্টের নাম বলতে পারেন ? 

যতদূর মনে পড়ছে প্রদ্যোত হালদার । 

_-ওয়েল মিঃ গাঙ্গলী, আপনি তো হীরালালবাবুর সঙ্গে একই বাড়িতে 
অনেকাঁদিন ধরে বাস করছেন-_বলতে পারেন, তার কোন শত্রু ছিল না ? 

-না। তান এত ভাল লোক ছিলেন যেকারুর পক্ষে তর সঙ্গে শত্রুতা 


করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

--আচ্ছা, গতকাল সন্ধ্যায় তণর সঙ্গে বিশেষ কেউ কি দেখা করতে এসোহিল ? 
আপনি এ সম্পর্কে কিছ: বলতে পারেন ? 

মলয় গাঙ্গলীর মুখে বিদ্রুপের হাঁসি খেলে গেল । 

-আপানি আমাকে বড় অদ্ভূত প্র*ন করেছেন ইন্সপেক্টর । ডাঃ হীরালালের 
কাছে বিশেষ ব্যান্ত কে তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব । 

-_গত সন্ধ্যায় তাহলে তর কাছে কেউ আসেনান ? 

_ কে ক এসোঁহল জানি না। তবে নিজের ঘরে বসেই গান শুনতে পাচ্ছিলাম । 
ফাজেই না দেখেই বলতে পার দুলারণী বাঈ এসেছিল । 

_ঠিক ধরেছেন । ওই দোষটক? ছাড়া ডাঃ হীরালালের সব ভাল ছিল। 

।1০৭ ইস্ঠ০পহর বাড়ির অন্যান্য সকলকে কিছ কিছ] প্রশ্ন করলেন। কিন্তু 
নতুন কোন তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। সকলেই ডাঃ হশরালালের অমায়িক 
স্বভাবের প্রশংসা করলেন, অজ্ঞান লোকটির বিষয়ে অন্জরতা প্রকাশ করলেন এবং ডাঃ 
হীরালালের সহকারীর অন্কর্ধানের বিষয় কিছুই বলতে পারলেন না । 

সকলকে 1বনায় 1নয়ে ইন্সপেক্টর গাঙ্গুলী আবার ফিরে এলেন ডাঃ হণরালালের 
শয়নকক্ষে ৷ বিয়োগান্ত নাটকের নণরব সাক্ষা হয়ে ঘরের প্রতিটি আসবাব দাড়িয়ে 
রয়েছে । চিন্তাকুল মনেই অমিতাভ গাঙ্গুলী চারিদিক ভাল করে দেখে নিলেন। 
এগিয়ে টেবিলের দেরাজটা টানলেন, খুলে গেল । চেকবুক, ডায়েরী, হিসাবের 
খাতা ইত্যাঁদ রয়েছে সেখানে ॥ ডায়েরীটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখলেন । 

টোবিলের উপর রাখা রয়েছে সোনার ব্যাণ্ড যুস্ত রোলেক্স ঘাঁড়। টৌবলের 
হাত কয়েক দূরেই দেওয়াল .ঘে'সে রয়েছে আলনা । সার্ট, পাঞ্জাবি, ট্রাউজার 
ইত্যাদ ঝুলছে । পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগান । ইন্সপেন্রর পকেট হাতড়ে 
দেখলেন খানকয়েক দশ টাকার নোট রয়েছে । ওয়ার্ডরোবের হ্যাণ্ডেলটা টানতেই 
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বুঝতে পারা গেল, চাবি লাগান। 

এতক্ষণে একাট বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন ইন্সপের । 

হত্যা চুর করার উদ্দেশ্যে হয়ানি। তাহ'লে ঘাঁড় ও বোতাম থাকত ন। 
রোবের পাল্লা ভেঙ্গে ঝুলতে থাকত এক পাশে । অবশ্য অন্ঞান অবস্হায় %-$ খকা 
লোকটির সম্পকেও নিশ্চিত না হলেও মোটামুটি 'সদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। 
এ লোকটি বোধহয় হত্যাকারী নয়। কারণ হত্যা করার পরে হত্যাকারী নিশ্চন্ত- 
ভাবে ওখানে অন্জ্রান হয়ে পড়ে থাকবে না । তবে এই রন্তান্ত ব্যাপারের সঙ্গে ওই 
লোকটির কিছু না কিছু সম্বন্ধ যে আছে তাতে সন্দেহ নেই । 

ঘর থেকে অমিতাভ বেরিয়ে এলেন। আর এখানে থেকে লাভ কি ? ঘরে 
তালা লাগিয়ে শল করলেন। তারপর সেখানে একজন কনস্টেবল মোতায়েন করে 
থানায় ফিরে গেলেন । তবে ফেরার আগে মিন্রীভিলার বোর্ডারদের সতক্ণ করে 
এলেন, পুলিসের অনুমাঁত ছাড়া এখন কেউ যেন কলকাতার বাইরে পা না দেন। 


ঘণ্টাখানেক হল তরুণের জ্ঞান ফিরেছে । 

হাসপাতালের বেডে আচ্ছন্নের মত পড়ে রয়েছে ও । মাথার পিছন দিকটা এখনও 
টনটন করছে । কেটে গিয়োছিল, মাথা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে । ওর একে 
একে মনে পড়ে যাচ্ছে সমন্ত ঘটনা । ডাঃ হীরালাল 'নজ্ঠুরভাবে নিহত বলে তরুণ 
বিন্দুমাত্র দুধাখত নয়, বরং ডান্তারের আরো শত ছিল বুঝতে পেরে অত্যন্ত আশ্চর্য 
হচ্ছে । 

ইন্সপেঞর গাঙ্গুলী ওর বেডের পাশে এসে দাঁড়ালেন । 

মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, কেমন আছেন ? 

মাথায় ব্যথা তো ছিলই । এবার কেমন ঝিমঝিম ভাব এল । 
পরীক্ষা আরম্ভ হাচ্ছ। একটা উৎকণ্ঠা ওকে সাপটে ধরল। 
পূিস কি ওকে চিহিতত করেছে ? 

শ্রান্ত গলায় বলল, ভালই । 

-আমি আপনাকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে অ+ 

-না। বলুন? 

--আপনার নাম ? 

তরুণ মুখাজাঁ। 

- আপনাকে দেখে শিক্ষিত লোক বলে মনে হচ্ছে । আপনি কি-- 

-আমি পাটনা ইউনিভাসিটির গ্রাজুয়েট । 

--কলকাতাতেই থাকেন? কোন কাজটাজ করেন বেধহর 1 

এই সময় একজন অমিতাভকে টুল দিয়ে গেল। 

[তান বসলেন। 

আমি ভাগলপুরে থাকি। কাজ করি ওথানেই । কয়েকদিন হল এখানে এসেছি । 

- আপানি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আপনার বিরুদ্ধে কত গুরুত্তর অভিযোগ 
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রয়েছে 2 

আঁভযোগ « তরুণ বিস্ময়ের ভান করে । 

ইন্সপেররর; নড়েছ্ড়ে বসলেন । 

_ ডোশ্ঠ বি পাল, মিঃ মুখাজর। ওয়েল, আপানি যাঁদ নেহাতই বুঝতে না 
পেনে থাকেন তাহলে শুনুন, "মন্রভিলা'র হাীরালালকে হত্যা করার অপরাধে আপ- 
নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । এটা পৃলিস হসাঁপটাল । 

_ হত্যার অপরাধ ! এবার সাত্য তরুণ ভেঙ্গে পড়ল । 

-আপাঁন 'নশ্চয় অস্বীকার করবেন না ঘটনাস্হলে আপনার উপাঁচ্হত 2 ওই 
উপাস্হাতই হল আপনার বিরুদ্ধে প্রধান এঁভডেন্স। যেরন্তমাখা ভোজা1সটা 
ওখানে পাওয়া গেছে--ভার বাঁটের উপর বোধহয় আপনারই হাতের ছাপ। 
সতরাং__ 

- ভোজালিটা অবশ্য আমারই | বিশ্বাস করুন, খুন সম্বন্ধে আমি কিছুই 
জানিনা । আমার পক্ষে কখনই জানা সম্ভব নয়। ওর গলা দিয়ে একরাশ 
মিনাতি ঝরে পড়ল। 

--আপনি তাহলে ওখানে গিয়েছিলেন কেন ? 

_-আমি..মানে ... 

-বলৃন-বলুন-কেন গিয়েছিলেন ওখানে 2 

- আম ডান্তারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বিশেষ প্রয়োজন হিল তাঁর 
পঙ্গে । 

'-মাঝরারে 2 ভোজালি সঙ্গে নিয়ে_? 

-আমি আপনাকে কিভাবে বোঝাব, ইন্সপেক্টর । ওখানে গিয়েছিলাম ঠিকই, 

্শ্কে ও 
কাজেই না দেখেহ গাঙ্গুলী । 
_-ঠক ধরেছেন ঝাবার চেষ্টা করলে [ননশ্চয় বুঝব । বলুন, আমাকে 


গেত্বামছিল । তার জীবনে এরকম দুবিপাক আসবে কখনও 
ভেবোহিল কি- অব» পুলিসের সন্দেহকে দোষ দেওয়া চলে না। আসল কথাটা 
বলে দেওয়াই ভাল। কিন্তু তার কথা কি পুলিস বিশ্বাস করবে? কায়কবার 
ঢোক গিলেও, প্রথমে সন্ধ্যাব্লো এবং মাঝরান্ে “মন্রভিলা"ম্ন ঢোকা থেকে অজ্ঞান 
হয়ে যাওয়া পর্যস্ত সমন্ত বলল এবার । 

--আপনি মাথায় আঘাত পাওয়ার পূর্বমূহূর্তে বুঝতে পেরোছলেন ঘরে 
কারুর উপস্থিতি ? 

_না। 

_ কিন্তু মিঃ মৃখার্জণ, একটা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে । আপনি কেন ওরকম কষ্ট 
₹রে ডাঃ হারালালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তা এখনও আমার কাছে একটা 
বড় রকমের প্র্ন। 

তরুণ চুপ করে রইল । একটা উৎকম্ঠা, একটা ভয় দূত কুরে কুরে খাচ্ছে, 
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ওর ভেতরটা । কি উত্তর দেবে? অত্যধিক উত্তোঁজত হয়ে কিভাবে, 
ডেকে এনেছে তা একমাত্র নিজেই বুঝছে। 

- উত্তর না দিলে মারাত্মক বিপদেরই ঝুশীক নেবেন। পারচ্কার ন। 
[িছ্‌ আমার কাছে বলে ফেলাই বোধহয় ভাল। 

তরুণ মনাস্থির করে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল, আমি যা বলব বিশ্বাস “বরাব" 
[কিনা জান না, তবে নিশ্চিত জানবেন মিথ্যার নামগন্ধ এর মধ্যে নেই। ডাঃ 
হখরালাল মুঙ্গেরের লোক ছিলেন । ভাগলপূর ও মুহ্গের প্রায় পাশাপ।শি শহর। 
ও'র সঙ্গে আমার আলাপ ছিল বহুদিন থেকেই। উন যখন মূগ্গেরে প্র্যাকাটশ 
করতেন তখন আমাদের ব।ড়ির কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ও'কে কল দিয়ে 
ভাগলপুরে আনা হত। ডান এলেন কলকাতায় প্র্যাকাটস করতে । আমার সঙ্গে 
বহুদন ও'র সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাত হয়নি । গত সপ্তাহে আমি জামাইবাবুর 
টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় আসি। গুরুতর অসুচ্থা 'পিণ। পেটে কি একটা 
অপারেশন হওয়ার আয়োজন হচ্ছে । দেখলাম 1ধাৰকে পদ্টমেন্ট করছেন ডান্তার 
হীরালাল। সার্জারিত তাঁর ভাল হাত । তবুও জামাইবাবু বললেন, শহরের 
আরো বড় কয়েকজন ডান্তার ডেকে পরামর্শ করতে । ডাঃ হরালাল রাজী হলেন 
না। তাঁর মত হল, গুরুতর ছু নয় যে হৈ হৈ করতে হবে । মাইনর অপারেশন, 
[তাঁন নিজেই সামলে নেবেন। তাঁর নার্ঁং হোমেই অপারেশনের ব্যবস্থা হল। 
1কন্তু দিদিকে বাঁসিন গেল না । তারপর-_ 

কান্নায় তরুণের গলা বুজে এল । 


-ভেণর স্যাড। তারপর কি হল? 

-আম দিদিকে বড় ভালবাসতামঃ ইন্সপেহুর। তাঁর মূত্যুতে পাগলের মত 
হয়ে গেলাম । ডাঃ হীরালালের কাছে গিয়ে এর কৈফিয়ং চাইলাম । কেন তান 
সমস্ত দায়ত্ব নিয়েও বাঁগাতে পারলেন না। 'তাঁন একরকম হাঁকিয়ে দিলেন 
আমাকে । অপারেশনের জনা ও'কে চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। খরচ 
হয়েছিল পৌনে দৃ-হাজারের মত । মন একটহ শান্ত হবার পর, গত পরশাদন ও'র 
কাছে গিয়ে বাকী টাকাটা চাইলাম । ক জানি কেন, আমার দাবী সরাসার অগ্রাহ্য 
করলেন আর আমাকে ডান্তারখানা থেকে বার করে 'দিলেন। একে 'দিদির মৃত্যুতে 
ওর উপর দারুণ আঁবশ্বাস জন্মে গিয়ে'ছল, তারপর এই ধরনের ব্যবহারে আমি 
হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হলাম । আমার সমন্ত বিবেচনাবোধ লোপ পেল। ভোজালি 
[নয়ে সন্ধ্যার সময় ও'র ফ্ল্যাটে গেলাম, ভয় দৌঁখিয়ে টাক আদায় করব | গানবাজনা 
চলাঁছল বলে আবার গেলাম মাঝরাতে । তারপর যা হয়েছে তা আপাঁন আগেই 
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তরুণ থামল। হাঁপাচ্ছিল। 

হা । ওই যে দুলারণ বাঈ-এর কথা বললেন, তার ঠিকানা জানেন ? 

--বৌবাজারের দিকে কোথাম্ন থাকে শুনেছি-আপানি বোধহয় আমার সব 
কথা বিশ্বাস করলেন না ? | 
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রয়েছে? [স ও আঁবশ্বাসের দোলাত্তেই আমাদের সব সময় দুলতে হয়, তরুণ- 
অভিযোগ 'পনার সমস্ত কথার সত্যতা যাঁদ প্রমাণিত হয়, কখনই আপনাকে ধরে 
ইন্সপে্টরনা। ভাল কথা, আপনার জামাইবাবুর ঠিকানাটা কি ? 
_ডোপ্ণ ঠিকানা দিল। 
পেন "অমিতাভ উঠলেন। 
_এখন বিশ্রাম করুন। পরে আবার আমি আসব। 
তান 'নিক্ান্ত হলেন ঘর থেকে । 


সন্ধ্যার পর পোস্টমর্টমেব রিপোর্ট পাওয়া গেল। 

প্রথমে হত্যাকারণ গলা টিপে ডাক্তারকে অজ্ঞান করে ফেলে । তারপর তলপেটের 
কিছু অংশ কেটে বার করে নেয় । যাও পেটের কাটা জায়গায় খুব অপট্‌ হাতেই 
ছুরি চালান হায়ছে, তবুও রিপোর্টে জোর দিয়ে বলা হয়েছে ক্ষতস্হান ভোজালি 
দিয়ে স.ষ্টি হয়া । 

ইন্সপেক্টুর গভশরভাবে ভাবতে থাকেন । 

ডাঃ হীঁবালালকে গলা 'টিপেই হত্যা করা যেত। বুকে আঘাত করবারও কোন 
সুবিধা হিল না। তবু এইভাবে তাঁকে হত্যা করা হল কেন? 

আর কি উদ্দেশ্যেই বা হত্যা করা হল? 

[রপোর্টে আরো বলা হয়েছে, হত্যা সংঘটিত হয়েছে রাত্ত এগারটা থেকে 
রারটার মধ্যে । 

এমন কিছু রারি নয়। 

সে সময় হয়ত “ত্রভিলা*র অনেকে জেগেই ছিলেন । 

তরুণ মুখারজশীর কথা বিশ্বাস করলে-খুনের প্রায় দুঘণ্টা পরে উনি 
দূর্ঘটনার গলে গিয়ে উপস্থিত হয়োহলেন। 

কিন্তু তাঁর চিন্তা স্রোতে বাধা পড়ল। 

সণ্রাসে টেলিফোন বেজে উঠল এই সময় । 

রাঁসভারটা তুলে লেন আঁমতাভ, হ্যালো-- 

--ও সি বেহালা, প্রিজ-_ 

_ গুড মরনিং স্যার। কথা বলছি। 

সংযতকন্ঠে কথাটা শেষ করলেন ইন্সপেক্টর । গলার আওয়াজ চিনতে তাঁর 
কষ্ট হয়ান লাইনের অপর প্রান্তে ডি. সি সাউথ অরুণ চন্দ্র 

গতকালই ডাঃ হীরালালের হত্যা সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ডি, 
[স.। মনে হয় এখন উনি ওই বিষয়েই কিছ বলবেন। 

আঁমতাভ গাঙ্গুলীর অনুমান মিথ্যে হল না। 

পা চন্দ্র বললেন, শান্ন ইন্সপেনর, তরুণ মুখাজশী সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে 
ছেড়ে দিন। 
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শা 


- ছেড়ে দেব স্যার ! 

_- আমার মনে হয় ওতেই কাজ হবে। ছেড়ে দেবার পর ভার উপর একটা ওয়াচ 
রাখবেন । কোথায় যায় না যায়, কার সঙ্গে মেলামেশা করে ইত্যাদি পূঙ্খানপুঙ্খ 
রিপোর্ট যেন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় । 

- তাই হবে, স্যার । 

টেলিফোন ছেড়ে দিলেন অরুণ চন্দ্র । 

ইন্সপেক্টর গাঙ্গল ভেবে দেখলেন, এ পরিকজ্পনা মন্দ নয়। সাত্যিই যাঁদ 
তরুণ মৃখাজশী হত্যাকারণ হয়, তাহলে এই ফমর্ললায় কিছু তথ্য সংগৃহীত হবার 
সম্ভাবনা আছে । আঁবলম্বে তিন তাকে ছেড়ে দেবার এবং তার উপর ওয়াচ রাখ- 
বার পাকাপাকি ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাঁকে বেরৃতে হল থানা থেকে । 

, বৌবাজারে অনুসন্ধান চালিয়ে দুলারণ বাঈ-এর ঠিকানা সংগ্রহ করা খুব কঠিন 
হয়ান। অবশ্য সে পেশায় বাঈজী হওয়ার দরণই এত অল্প আয়াসে তার ঠিকানার 
সন্ধান পাওয়া গেছে। গতকাল সন্ধ্যায় ?বশেষ ব্যস্ত থাকায় অমিতাভ ওখানে যেতে 
পারেননি। এখন যাবেন । 

বেহালা থেকে বৌবাজারে পৌছাতে বেশ কিছুটা সময় গেল। বাড়িটি 
তেতলা - নিজের সাঙ্গোপাঙ্গোদের সঙ্গে দোতলার খান[তিনেক ঘর নিয়ে থাকে দুলারী 
বাঈ। ইতিমধো প্লিস আরো বহ্‌ সংবাদ সংগ্রহ করেছে । দুলারী বাঈ-এর মা 
[জিলোবাঈ উত্তরপ্রদেশঙ্থ মীর্জাপুরের প্রাদ্ধা বারাঙ্গনা ছিল। মেয়ের ব্যবসায়ে 
নামার মত বয়স হবার পরই তাকে কিন্ত্ত ওখানে রাখোন। পাঠিয়ে 'দিয়েছে কল- 
কাতায়। মা ও মেয়ের কমক্ষেত্র এক হোক তা হয়ত সে চায়নি। 

গণের দিক থেকে জিল্লোবাঈ-এর চেয়ে এক ধাপ উপরে দুলারী। সান্দর 
মুখশ্রী, সুঠাম দেহ তো আছেই ; কণ্ঠসম্পদটিও অনবদ্য । কলকাতায় এসেই 
রাতারাতি কিভাবে সে প্রতিষ্ঠা পেল তা অবশ্য জানা যায় না। তবে কলকাতার 
বহু ধনী ব্াান্ত তার চারপাশে গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছেন- এ আত প্রচারিত সংবাদ । 

ঘরের মধ্যে থেকে গানের সুর ভেসে আসছিল। দূলারী রেওয়াজ করছে । 
রজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আধবুড়ো লোকাঁটকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে আঁমতাভ 
ঘরে প্রবেশ করলেন । 

আচাম্বতে পুলসের আগমনে গান থেমে গেল । সচাঁকিত দৃলারণী উঠে দাঁড়াল। 

আঁমতাভ বললেন, তবলচিকে বাইরে যেতে বলুন । আপনার সঙ্গে কিছ কথা 
আছে। 

হাতের ইসারায় দুলারী তবলচিকে বাইরে ষেতে বলল । " সে বাইরে চলে যাবার 
পর ইন্সপেক্টর নিজের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। 

এঃখতভাবে মাথা নেড়ে দৃলারী বলল, ডাঃ হারালালের মৃত্যুতে সাঁত্য আমার 
খুব কণ্ট হয়েছে । 'তান খুব ভাল লোক ছিলেন। কিন্তু আপাঁন আমার কাছে 
এসেছেন কেন বুঝতে পারছি না। তাঁর খুনের ব্যাপারে আমি আপনাকে 'কি 
সাহায্য করতে পারি ? 
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ইন্সপেন্র বুঝলেন মেয়োট বাকপট। 

-তাঁর পারাঁচত সকলের সঙ্গেই আমাদের দেখা করতে হচ্ছে। আপনাদের 
কোন কথাটা কাজে লেগে যাবে বলা তো যায় না। তান খুন হবার আগের দিন 
সন্ধ্যায় আপন তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়োছিলেন ? 

- হণ্যা । মাঝে মাঝে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। 

-_ সেদিনকার আসরে আর যাঁরা উপগ্থিত ছিলেন, তাঁদের আপাঁন চেনেন ? 

_ ডাঃ হণরালালকে বাদ দিয়ে আরো দুজন উপাচ্িত 'ছিলেন। তাঁদের মধ্যে 
একজনকে িন। 

-কে তান? 

-ডাঃ আসত ব্যানাজী। 

অমিতাভ অবাক হয়ে গেলেন। ডাঃ আঁসিত ব্যানাজশী আতি খ্যাতিমান 
চিকিৎসক । তাঁনও বাঈজীর গান শুনতে অভ্যন্ত ! কথাটা যেন বিশবাস করতে 
ইচ্ছে হয় না। 

- আপনি কতক্ষণ ওখানে ছিলেন ? 

_ রাত দশটা পর্যন্ত । 

- আপাঁন চলে আসার সময় কি বাক দুজন ডাঃ হারালালের কাছে রয়ে 
গেলেন ? | 

-না। তাঁর আধঘন্টাটাক আগেই চলে গিয়েছিলেন । 

_হ। ডাঃ হীরালালের সঙ্গে আপনার আলাপ কতাঁদনের ? 

_-বছর দুয়েকের কিছ বেশি । 

ভাবে আলাপ হয়েহিল 2 উন কি এখানে এসোহলেন, না ... 

_ ব্যবসার গোপন কথা আমাকে প্রকাশ করতে বলবেন না। চাখাবেন? 

-না। 

আঁমতাভ লক্ষ্য করছেন, দ-লারীর কথাবার্তা আর দশজন সাধারণ বাঈজখর 
মত নয়। ভদ্রুঘরের মেয়েদের মতই, পারিচ্ছন্ন ও সংযত। 

সেদিন রান্তরটা ওখানে থেকে যেতে ডাঃ হারালাল আপনাকে বলেননি ৯ 
ক্ষমা করবেন আমার এই ধরনের প্রশ্নের জন্য । 

মনে হল, দুলারী একটু লাল হয়ে উঠল। 

-_ওই রকমই একটা কথা ছিল আগে থেকে ! কিন্তু উনি বললেন, কে একজন 
বিশেষ দরকারী কাজে একটু রাত করে আসবে । তাই *.**** 

- কে আসবে তার নাম বলোছিলেন, ? 

_না। 

-আমি এখন চললাম । আবার এখানে আসতে হতে পারে । এখন কিছাদিন 
আপাঁন আমাদের অনুমতি ছাড়া কলকাতার বাইরে যাবেন না। 

ড় দিয়ে নামতে নামতে আমতাভ স্থির করলেন, কাল সকালেই যাবেন ডাঃ 
ব্যানাজীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর কাছ থেকে কোন নতুন তথ্য পাওয়া 
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অসম্ভব নয় । 
কিন্ত তাঁর আশা পূর্ণতা লাভ করল না। সকলকে শ্ুম্ভিত করে দিয়ে 
আরেকটি হত্যাকান্ড সংঘাটত হল । 


আবার একটা খুন। 
ভোরে ঘুম থেকে উঠেই শহরবাসীদের চোখে পড়ল দৈনিক সংবাদপত্রের দ্বিতীয় 
পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা এক হত্যাক।হনশ__ 


মধ্য কলিকাতায় মর্মন্তদ হত্যাকাণ্ড 


গতকাল রানে মধ্য কলকাতার সবিখ্যাত 'গিকৎসক আঁসত কুমার বন্দোপাধ্যায়কে 
কে বা কাহারা ন:শংসভাবে হত্যা করিয়াছে । তাঁহার ন্যায় ভদ্রু ও প্রখ্যাত ব্যান্তর 
জীবন যে এইভাবে শেষ হইবে তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল । 

রাতি প্রায় দণ ঘাঁটকার সময় তাঁহাকে শেষবারের মত জাবত দেখা যায়। 
তখন তান লাইবে:র কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলেন। রান্নে আর কিছ জানা যায় 
নাই। গ্রাতে বাড়ির পুরাতন ভৃত্য তাঁর মুতদেহ উত্ত কক্ষের মেঝের কার্পেটের 
উপর পাঁড়িয়া থাকিতে দেখে । কে বা কাহারা তাঁহার তলপেটের কিছু অংশ কাটিয়া 
ফেলিয়াছে। পুলিস মহলের ধারণা, ক্ষতস্থান হইতে বহুল পাঁরমাণে রন্তপাত 
হইবার ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । 

জনসাধারণের অবশাই স্মরণ আছে, মান্র কয়েকদিন পূর্বে বেহালার প্রখ্যাত 
' চিকিৎসক হীরালাল আম্বাম্টও ঠিক এইভাবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। পরপর 
দুইটি মম্্মন্তদ ঘটনা শহরবাসীকে আতাঁঙ্কত কাঁরবে সন্দেহ নাই। পালিসের 
নক্কিয়তার সুযোগ লইয়া রন্তলোলুপ আততায়র দল তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। 

মৃত ডাঃ বন্দোপাধ্যায় সার্জারিতে প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন । তাঁহার খ্যাতি 
স্বদেশ ও বিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। ঢাকার স্াবখ্যাত বন্দেশপাধ্যা় বংশে তান 
১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা -* ইত্যাদি । 


একটা প্রবল ধান্ধায় ঘূম ভেঙ্গে গেল শৈবালের । 

ও ধড়মাঁড়য়ে উঠে বসল বিছানায় । 

সামনেই দাঁড়িয়ে সোনা । 

শৈবাল বিরন্তির সুরে বলল, 'কি ব্যাপার ? 

শগতের সকালের ঘুম বেশ আরামদায়ক ৷ সে আরামে ব্যাঘাত ঘটলে একটু 
[বরন্ত বোধহয্ন বৈকি। 

সোনা দৌঁনক সংবাদপরখানা স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, পড়ে দেখ ডাঃ 
ব্যানাজণগ মারা গেছেন। 
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কি বললে! 

ক্ষিপ্র হাতে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে শৈবাল দষ্টি নিবন্ধ করল । 

ডাঃ ব্যানাজঁর হত্যাকান্ডে স্তম্ভিত হায় গেল ও। সার্জারিতে ওর ঘা কিছ 
শিক্ষা, তা সমন্তই 'তাঁন ওকে হাতে-কলমে শাখয়োছলেন। 

শৈবাল তাঁকে পরমপূজ্য গুরু হিসেবে শ্রদ্ধা করত । 

এ কি হল _এ যে ভাবা যায় না। 

দশ মানটের মধ্য তোর হয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বোরয়ে পড়ল শৈবাল। ট্যাক্সি 
করে সোজা চলে এল ধর্ম তলা স্ট্িটে ডাঃ ব্যানাজশির বাড়িতে । লোকে লোকারণ্য। 
এখনও মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়নি। 

গেটের গোড়াতেই পুলিস ওকে বাধা দিল। সৌভাগার্ুমে ইন্সপেইর স্দকুমার 
পোলে তখন এঁরকেই আসাঁছলেন । শৈবালকে দেখেই চিনতে পারলেন । বছর- 
খানেক আগে একটা হত্যারহসোর তদন্তের সময় সুকুমারবাবূর সঙ্গে বাসব ও 
শৈবালের পরিচয় হয়েছিল । 

[তাঁন ওকে ভেতরে নিয়ে চললেন । 

ডাঃ ব্যানাজী বিখ্যাত ডান্তারই ছিলেন না, প্রচুর ধনীও ছিলেন। 

শৈবাল দেখতে পেল লাঁবতেই গণ্যমান্য ব্যান্ত ও প্রখ্যাত [গিকংসকবর্গ উপা্থিত 
রয়েছেন। এ'রা সকলেই মৃতের প্রাত সম্মান দেখাতে এসেছেন। সকলের মৃখেই 
[বষাদের ছায়া । 

শৈবাল একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। পালিসের পক্ষ থেকে তখন বাঁড়র লোকেদের 
ও চাকরবাকরদের জেরা করা শেষ হয়েছে । সন্দেহজনক কিহুই চোখে পড়োন। 

শৈবাল না ভেবে পারে না, সংবাদপত্রের তৎপরতা সাত্য বিস্ময়কর । কত 
তাড়াত'ড় সংবাদ সরবরাহ করেছে তারা । 

মেডক্যাল এসো শিয়েসানের সেক্রেটারি তান । পার্ক স্টএঁটে তাঁর ক্িনিকাঁট 
যথেঙ্ট মর্যাদাসম্পন্ন | 

শৈবাল বলল, কি বিশ্রি ব্যাপার ঘটে গেল বলূন তো ? 

ডাঃ হিরখময় ভরি গলায় বললেন পরপর দুটো ঘটনা । 

আমার মনে হয় পাঁলসের পক্ষে হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হবে না। 

_ দুটো ম্ডারেরই কি অদ্ভূত 1পামিল্যারাট লক্ষ্য করেছেন 2 

তাইতো বলাঁহ। তাছাড়া দুক্ষেবরেই দুজন ডান্তার নিহত হয়েছেন । 

_আপনি কি বলেন ? প্রাইভেট এনকোয়া'র করানোটা কি খুব যাত্তিযুত্ত 
হবে? 

--ডাঃ সেন, ডাঃ চক্ুবর্তী_এ'রাও আমায় বলছিলেন, পুলিস যা করছে 
করুক । ওই সঙ্গে আমরাও ডাঃ ব্যানাজী ও ডাঃ আম্বান্টের হত্যারহসোর যাঁর 
ক করতে পারি, মন্দ 'কি। 

শৈবাল গান্তত গলায় বলে, প্রস্তাবটা মন্দ নয় । কিন্তু _ 

ডাঃ গাঙ্গুলী আবার বললেন, আপনি এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে 


২৯ 


পারেন। 
"আমি ! 


আপনার বিশিষ্ট বন্ধু **" 
_-ও বাসবের কথা বলছেন? বেশ তো। ওর হাতে এখন কোন কেস নেই । 


আমার মনে হয় ও অবশ্যই এ তদন্তভার গ্রহণ করবে । 


বেশ কিছুদিন থেকে বেকার বসে আছে বাসব। হাতে কোন কেস নেই। 
রেডিও শুনে আর শৈবালের সঙ্গে গ্প করে ওর দিন কেটে যাচ্ছে । 

সন্ধ্যা হয়েছে। 

পেসেন্স খেলায় ব্যস্ত 'ছিল বাসব। 

এই সময় শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল ডাঃ গাঙ্গলীকে সঙ্গে নিয়ে । 

বাসব সাদরে অভ্যর্থনা করল 'হিরন্ময়কে ৷ 

তারপর শৈবালের দিকে তাকিয়ে বলল, ডাঃ ব্যানার হত্যার ব্যাপারে আমি 


নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করতে পারি ? 
-আপানি ঠিকই আন্দাজ করেছেন বাসববাবু _ডাঃ হিরল্ময় বললেন, আমরা 


ওই কারণেই এসোছি । 

বাসব এবার ডাঃ গাঙ্গুলীকে ভাল করে লক্ষ্য করল । 

উচ্চতায় বেশ কিছটা 'তাঁন। গায়ের রং না-ফরসা না-কালোর মাঝামাঝি 
একমাথা ঘন চুল । একপাশ করে টেরিকাটা । মুখশ্রী চলনসই। 

বয়স পঞ্চাশের উপরে । হাতে রূপার মুঠাযমুক্ত ছড়ি। 

»_ আমি সম্পূর্ণ প্রন্তুত। বলুন, কি রকম সাহায্য চান 2 

এবার মোঁডক্যাল এসোশিয়েসানের পক্ষ থেকে এই হত্যা দুটির সম্পূর্ণ 
তদন্তভার আনৃষ্ঠাঠনকভাবে বাসবের উপর অর্পণ করলেন ডাঃ 'হিরন্ময় । 

বললেন, আমরা পৃলিপের কাছ থেকে অন:মতি নিয়েছি । তারাও আপনার 
প্রয়োজন মত আপনাকে সাহায্য করবে । 

বাসব মূদ হেসে বলল, ওই সঙ্গে আপনাদের সহযোগিতাও আমার কাম্য । 

_জবশ্য পাবেন। 

বাহাদ্‌র ঘরে এল তিন কাপ কাঁফা নয়ে। 

শৈবাল বলল, বাহাদুরের কর্তব্যনিষ্তা অতুলনীয় । বাড়তে আতাঁথ এলে 


কফি থেকে বণ্গিত হবার উপায় নেই । 
বাসব বলল, বাহাদুরের এই রকম বাহাদুর না থাকলে ভদ্রুসমাজে আমার পক্ষে 


বাস করা কঠিন হয়ে উঠত, ডান্তার ৷ 
কফি শেষ করে ডাঃ হিরন্ময় বিদায় নিলেন। 
শৈবালও অনুগামী হল তার। 


২ 


সহর্ষে 
বেদ । ৭ ন?্টা। 
ইন্সপেহর আঁমতাভ গাঙ্গুলশ আঁফসে বসে চিন্তা করাছলেন। 
তাঁর এলাকায় ডাঃ হাঁরালাল [নহত হলেন। আবার একইভাবে মধা 
কলকাতায় নিহত হয়েছেন ডাঃ ব্যানাশ। দুটো হত্যার মধ্যে যে একটা ঘাঁনম্ঠ 
যোগাযোগ আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । তবে- 
তরুণ মুখাজশীকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। 
তার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। কিন্তু তার ব্যবহারে এখনও সন্দেহজনক 
কিছ? চোখে পড়েনি । এ'দিকে হণরালালের সহকারণ প্রদ্যোত হালদারই বা কোথায় 
উবে গেল! সপ্তাহখানেক পার হতে চলেছে, এখনও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। 
তাঁর চিন্তান্ত্রোতে বাধা পড়ল। 
মুখ তুলে ইন্সপেক্টর প্র*ন করলেন কিছ: বলছ মহিম ? 
. _ আপনার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। বিশেষ প্রয়োজন আছে 
নাকি। 
_ পাঠিয়ে দাও । 
মাঁনট কয়েক পরে এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করুলেন। 
একহারা শ্যামবর্ণ দেহ ! বাদ্ধির আভাযুক্ত মুখ । 
অচেনা লোকটির 'দিকে ইন্সপেক্টর বিস্মত দম্টতে তাকালেন। 
আগন্তুক 'নজের পরিচয় দিলেন, আম প্রদ্যোত হালদার । 
সোজা হয়ে বসলেন আমতাভ গাঙগ_লী। 
[তিনি কি ভুল শুনছেন? তাতোনয়। জলজ্যান্ত মানৃষটা তাঁরই সামনে 
দাঁড়িয়ে ! 
উন বসতে অনুরোধ করলেন প্রদ্যোত হালদারকে । 
সপ আপানই ণক ডাঃ হীরালালের সহকারী ? 
টি । 
_এতাঁদন বু্সাপাঁন ছিলেন কোথায় 2 
_সে কর্থা বলতেই আপনার কাছে ছুটে এলাম। ডাঃ হাীরালাল মারা 
যাওয়ার 'দিন। দুয়েক আগেই একটা চিঠি আসে । তাতে লেখা ছিল, চিঠি 
পাওয়া মান্ত, আমাকে যেন ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । যে ওষুধের নমুনাটা 
ডান্তার ওখানে পাঠিয়েছিলেন, তা নাকি গ্যাধীগ্রনের আশ্চর্য রকমের ফলদায়ক । 
পেননুপ্ট নৈওয়া চলতে পারে। আমিও বিষয় খোঁজ নেবার জন্যে পরাদনই 
শ বনপ্দর রওনা হই। 
বওই পেটেন্ট নেওয়ার কথাটা £কন্তু আমার কাছে পরিন্কার হল না। 
৮ ভাঃ হারালাল গ্যাধাগ্রনের একটা ওষুধ আবিষ্কার করোঁছলেন। তার 
পা পরক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন ভাগলপুরের ইউানয়ন ভড্রাগে। এই 
খানাটি তাঁর এক আত্মীয়ের । আমি ভাগলপুরে গিয়ে অবাক হলাম। ওরা 


ছ্‌ হর 


কেউ চিঠি লেখেনান- গিঠটা জাল । 

_-চিঠিখানা আপনার কাছে আছে ? 

গ্রদ্যোত হালদার পকেট থেকে বার করে দিলেন চিঠিটা । অমিতাভ সেখানা 
হাতে নিয়ে মন দিয়ে পড়ালন। উল্টেপাল্টে খ*ুটিয়ে দেখলেন । 

-এখানা থাক আমার কাছে। 

_তারপর কি হল ? 

-আমি কলকাতায় ফিরে এলাম পরের দিন । 

--তার মানে খুন হয়ে যাওয়ার দিন সকালে আপনি ফিরে এলেন। 

হ্যা 1 

_-এ কাঁদন ছিলেন কোথায় ? 

গলা পরিদ্কার করে 'নায় হালদাব বললেন, স্ইে কথাই ততা এবার বলব। 
হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে বেহালায় ফিবাছলাম । হগাৎ কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব 
এল। তারপর আর কিছ মনে নেই। জ্ঞান ফিরে আসতে দেখলাম, আম 
হাসপাতালের বেডে শ্যয়ে আছি । 

বলেন কি! এ তোরখুতমত ডিটেডিভ উপন্যাস হয়ে উঠল। 

তারপর--? 

_বেশ ঘাবডে গেলম। খোঁজ [বি জানলাম, এটা চন্দননগরেব সরকারাঁ 
হাসপাতাল । আমি নক গল্গাব ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ো লাম। স্থানন্য় 
লোকেরা আমায় হাসপাতালে দায় গেছে । খুখান থেকে ছাড়া পেয়েই বেহালায় 
এসে শুনলাম, ডাঃ হাবালালেব খুন হওয়ার কথা । আমার মনেব অবস্হা কি রকম 
হল সে বর্ণনা [য়ে আপনার সময় নণ্ট করতে চাই না। এবটু সামলে নিয়েই 
এখানে সোজা লে এসোঁঙি। ০ 

এরপর আঁমতাভ গৃটিকণ্যক প্রশ্ন করলেন তাঁকে। কিন্তু আশাপ্রদ কিছু 
জানা গেল না। তাঁকে গাঁয়ে দেওয়া হল, তান যেন ণ্মটভিলাতেই” থাকেন 
এবং প্যালসের বনা অনুমাঁততে তান যেন কলকাতার বাইরে পা শা দেন। 

প্রদোত হ'লদার বিদায় নিলেন । | 

ইন্সপে্টর িন্তা কবত লাগলেন। লোকটার আঁত স্মার্ট ভাবটা যেন 
ইচ্ছাকৃত। তাছাড়া ডাঃ হীরালালের মৃত্যুতে শোকে কাতর হয় * গড়েছে বলেও 
মনে হল না। উনি টোঁলফোনের বাঁসভার তুলে নিয় এক্সচ্ঞেকেখ বললেন, 
চন্দননগরের সরকারা হাসপাতালের ইনকোয়াঁরর সঙ্গে সংযোগ করতে । ি*দ্ভার 
নামিয়ে রেখে সবে এবটা ফাইল টেনে নেবার জন্য হাত বাঁড়য়ছেন রাগ' 
শৈবাল ঘরে প্রবেশ করল। তাঁর বিস্ময় [জিজ্ঞাসায় পাঁতত হবার আগে 
নিজেদের পরিচয় দিল। ইন্সপেক্ইর পূৃবাহেই নিশি পেয়েছিলেন বাসা 
সহযোগিতা করতে । তাছাড়া এই তীক্ষযবাদ্ধিস্পন্ন খ্যাতিমান ব্যানতাটর * 
তাঁর অজানা নয়। ব্‌ 







৪ 


সহর্ষে আঁমতাভ বললেন, আপনার নাম ও কার্যকলাপের বহ্‌ প্রশংসা আমি 
গুনোছ। আজ চাক্ষুস আলাপে আনান্দিত হলাম । বসৃন বসৃন-- 

এরপর কাজের কথা আরম্ভ হল। 

বাসব "মত্রভিলা'র প্রত্যেকের স্টেটমেন্ট খ'টিয়ে পড়ল। 

ইন্সপেই্র দুলারীর কথাও বললেন । অন্যানা বিষয় যা আঁচ করোছিলেন তাও 
জানালেন। প্রদ্যোত হালদার প্রসঙ্গও বাদ গেল না। 

বাসব সমস্ত ঘটনা গভার মনোযোগ সহকারে শোনবার পর বলল, আপনার 
আপাঁত্ত না থাকলে ডাঃ হীরালালের ডায়েরী ও প্রদ্যোতবাবুর [সিঠখানা আমার 
প্রয়োজন হত ! 

সেকি! এতে আপত্তি করার কি থাকতে পারে 2 নিশ্চয় দেব। 

[গঠি আর ডায়েরী ইন্সপেক্টর বার করে দিলেন । 

টেলিফোন বেজে উঠল এই সময় । 

নিশ্চয় চন্দননগরের সরকারাঁ হাসপাতালের লাইন পাওয়া গেছে । ইন্সপেত্ররের 
অনূমানই ঠিক । 'রি'সভার তৃলে নিলেন তান । গোটাকয়েক প্রশ্ন এবং উত্তরের 
মাধ্যমেই প্রদ্যোং হালদারের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। 


- কি হল? 
_ হাসপাতাল থেকে তো সংবাদ পেলাম হালদার আমার কাছে যা বলেছে তা 


মথ্যে নয়। 

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আনি ও বিষয় অবশ্য [শত ছিলাম। নদূপুরে 
এতগুলো ডাহা মি থ্য কথা ধলা যায় না। আম এখনি কিন্ত একবার মিন্রাভলায় 
যেতে চাই । আপার কি-_ 

_ অবশ্য চলুন । 

মাঁনট পনেরর বোঁশ লাগল না তিনজনের মিন্রভিলা পেশছতে। এমাঁনতে 
স্বাড়টা নিন্তন্ধ। 'এখন তো সকলেই যে যার কাজে বেরিয় গেছেন । কনস্টেবল যথা 
নিয়মে মোত'য়েন আছে। ডাঃ হাীরালালের শয়নকক্ষের দরজা খুশে িলেন ইন্সপে্র । 

বাসব একাই ঘরে ঢুকল । 

ঘরের যেখানে যা 'ছিল ঠিক একইভাবে আছে । 

বাসব খুঁটয়ে দেখত লাগল চারিধার । বেশ বুঝতে পারা যায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন 
রুচির লোক হলেন । ও টেবিলের কাছে গিয় ডুয়ার খুলে তার মধ্যেটা দেখতে 
লাগল । এটা ওটা নাড়া চাড়া করেতুলে নিল ছেকবইটা। চেকবইটা পরাক্ষা 
করতেই দেখা গেল, ম:রা যাবার চারাঁদন আগে শেষবারের মত টাকা তোলা হয়েছে 
ব্যাঙ্ক থেকে । টাকার অঙ্ক বেশ মোটা- সাত হাজার । 

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইন্সপে্র শৈবালের সঙ্গে কথা বলছেন। 

বাসব টেবি:লর পাশ থেকে সরে ওয়,উ'রোবের পাশে এসে দাঁড়াল। ও 
'দ্বনেছে এখানেই ড £ হীরালালের মৃতদেহ পড়েছিল। বাসব হাঁটু গেড়ে বসে 
ঠায়গাটা ভাল করে দেখল । ছাপকা ছাপকা রন্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে এখানে । 


হুস্যভেদী বাসব প্রথম -২ ২৫ 


তারপর মুখ প্রায় কার্পেটের সঙ্গে সাঁটিয়ে ওয়ার্ডরোবের তলাটা দেখল । 

[ি একটা চকচক করছে না! 

হাত চালিয়ে জিনিসটা বার করে আনল । একটা ছোট্র ফুটো পয়সার মত গোল 
এলমামানয়ামের চাকতি। এক ধারটা ঘসে গেছে, টোল খেয়েছে । বাসব কিছংক্ষণ 
চাকাঁতটার 'দকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে রইল । কি হতে পারে জাঁনসটা ? কোন 
কিছ; থেকে খসে পড়েছে সন্দেহ নেই । এই মূহর্তে কোন সমাধানে পৌছান 
যাবে না বুঝতে পেরে, চাকাতিটা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বোরয়ে এল । 

বারান্দায় পা দিয়েই বাসব বলল, প্রদ্যোত হালদার তো এখানে রয়েছেন। তাঁকে 
একবার ডেকে পাঠান, ইন্সপেক্টর । 

হালদারকে কিন্তু পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টাটাক আগে [তান বেরিয়েছেন। 
তবে মলয় গাঙ্গুলীর সন্ধান পাওয়া গেল । তান নিজের ফ্র্যাটেই আছেন 1. অসু- 
স্থতার দরুণ আজ আঁফগ যানান। |] 

খবর আর পাঠাতে হল না। 'তাঁন নিজেই এসে উপাস্থুত হলেন। গায়ে একটা 
চাদর জড়ান । মুখে অমায়িক হাসি । কিন্তু তাঁকে দেখে অসস্ছ বলে মনে হল না। 

শৈবাল ভাল করেই দেখল তাঁকে ৷ গোরবর্ণ, স্বাস্থ্যবান তার দেহ । মাথায় ঘন 
কালো চুল। তবে চিরুণীর শাসন সেগুলি বিশেষ মানে বলে মনে হয় না । মখচোখ 
সাদামাটা । তবে সমস্ত মিলিয়ে একটা দম্ভের ভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে | 


- আপনি,” ”- 8লাসঙা 7 হি, রঃ ৩ 
আপনার লন €' সবার অসুস্থ শরীন 17৬ ৩০ তপন কেন: আমরা যেতাম 


.. গা কাছে। বাসব বলল কথাটা । 
-" মলয় গাঙ্গুলীর হাঁস বিস্তার লাভ করল । 
ইন্সপেক্টর বললন, হীন বেসরকারীভাবে এই হত্যাতদস্তের ভার গ্রহণ করেছেন । 
মাপনাকে কিছ: প্রশ্ন করতে পারেন। 
_ বেশতো । আমার আপাতন্ত নেই । 
বাসব পাইপ ধাঁরয়ে [নিয়ে বলল, আপনার অসুখটা কি ? 
আমার কাঁলক পেন আছে । মাঝে মাঝে ভীবণ কাব করে ফেলে । তখন 
বিছানা 'নতে হয় । 
কাঁলক পেন আত বিশ্রী রোগ_ আপনার সঙ্গে প্রদ্যোত হালদারের কতাঁদনের 
আলাপ ঃ আচমকা এই প্রম্ন কেমন থতমত খেলেন মলয়বাবদ । 
_ আলাপ .. মানে আলাপ আর দি । মুখ চেনাচান আছে । 
_ আপনি পীলসকে যা বলেছেন, সে সব বিষয় আর তুলতে চাই না। তথে 
আমাদের সাহায্য হয় এরকম আর কোন কথা যাঁদ আপনার জানা থাকে তাহলে-__ 
_ আম যা জান তা সবই বলোছি। তবে 
_বল্‌ন ? 
_-খুনের সঙ্গে ঘটনাটির কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানিনা । আমার শননে 


হয়েছে গতকাল রাত্রে কে যেন ডাঃ হীরালালের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 
ইন্সপেতর বললেন, তা কিভাবে সম্ভব? ঘরের দরজা শীল করা ছিল। 


ত্৬ 


০০২, 1ফরে গাঁথক পদ্ধাততে নির্মিত দূভেদা দুর্গের মত দাঁড়িয়ে 


দাঁড়য়োছল। ওর সন্ধার সামনেকার প্রশন্ত জামর উপর সুন্ধর ফুলের বাগান। 
ইন্সপেন্তরও চলে এসেছে ওয়।ল দশ ফিটের কম হবে না উচ্চতায়। তার উপরে কাটা 


করে রাখা হয়েছে মা 
ইন্সপেক্টর সুকূমার পোলের সঙ্গে বাসব ও শৈবাল ডাঃ 


বাসব আবার পুরা 
__এক-টা বোধহদন হয়েছিলেন সেই ঘরে গিয়ে কল । আসার পথে সুকমার 
আপনি জেগে , নিয়ে এসেছে ওরা । ঘরখানা বেশ প্রশন্ত। লাইব্রেরী রুম। 


বললাম না, শর' আলম।রিগৃলিতে বই ঠাসা । ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে 


পান ডাঃ হণরা স্দশ্য চেয়ার খানদশেক এখানে ওখানে । একটা ডিভানও 
|] - শারমাল পাগল হি ন-লপ্তিঈসি৯ 
মলয় গ'ল মনে মনে অসহিষ্ক্‌হধে উঠৌহ্লৈন। '৩ 
অবস্থায় পড়েছিলেন । 
সহজভাবে ধল:ল;, প্রথমে বেশ ঘাবড়ে গেল'ম। তারপর | 


জানলা দিযে সতর্ক দৃষ্টিতে বাগানের কে তাক ।৬ভানের মাঝাম।ঝি জায়গায় 


পরেই দেখলাম, একজন লোক বাগানেব মধো বিয়ে জ সজাগ চোখ আরও তীক্ষা হয়ে 


বাসব পাইপে বাবকষেক ঘন ঘন টান দেবাব পর/টো পয়সা চেপে চেপে ছাপ 
নশ্চষ আপাঁন চাঁদের আলোধ লোকটিকে চিনতে পে 


--চিনতে পাঁবিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে । সু নশচ় এঘরে ঢোকেনি। 


_বলংন বলুন? ৃ পটের 
_-আমার মনে হল, যে লোকটি ডাঃ হরালালের ঘরে অণগাল (854 

সেই যেন - গণ দাগগুলোর দিকে 

"বাল ও সুকৃমার 
বাসব আর কোন প্রশ্ন করল না। তি 
অন্যমনদ্কভাবে কি যে ভাবতে লাগল । ভা 


- আমি যেতে পারি ? 

অন্যমনস্কভাবেই ও বলল, আ' - 

- আমি এখন যেতে পারি 2 

_ যাবেন? যান। - আমারও এখানকার কাজ শেষ হয়েছে, ইন্সপেন্রর । 
চলুন, ফেরা যাক। 


হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের সুবিখাত অনাতম বাড়িটি হল, দুশো একচল্লিশের কে। এই 
বাঁডিরই শ্ায়শ বাসিন্দা বাসব। বিকেল উতরে যাবার পর শৈবাল ওখানে এল । 
বাসব তখন ড্রইংরমের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে । 
ওর মুখের উপর চিন্তার মেঘ । 

শৈবাল কিছ না বলে, কোচে গিয়ে বসল। সেন্টার টপের উপর থেকে একটা 
পান্রকা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। সে জানে এই সময় চিন্তামতরোতে 
বাধা দেওয়া ঠিক নয়। 'মাঁনট দশেক পরে ধাসব একটা কোচে এসে বসল । মৃদ্‌ 
হাসল তারপর । 
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তারপর মুখ প্রায় কার্পেটের সঙ্গে সাঁটয়ে ওয়ার্ডরোবের তলাটা দেখল । 
[ক একটা চকচক করছে না ! এম স্বীকার করবে 
হাত চ।[লিয়ে 1্গাীনসটা বার করে আনল । একটা ছোট্র ফুটো বললে সত্যের অপলাপ 
এল্যামনিয়ামের চাকতি। এক ধারটা ঘসে গেছে, টোল খেয়েছে 
চাকাঁতটার দিকে ভ্রু কুচকে তাকয়ে রইল। কি হতে পারে 'জ 
কিছু থেকে খসে পড়েছে সন্দেহ নেই । এই মুহূর্তে কোন সমঙতবে একটা জিনিস 
যাবে না বুঝতে পেরে, চাকাঁতিটা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এব্দুজনেই সার্জ।রিতে 
বারান্দায় পা দিয়েই বাসব বলল, প্রদ্যোত হালদার তো এখানে যায়নি । দুজনেরই 


একবার ডেকে পাঠান, ইন্সপেক্টর । 
হালপারকে কিন্তু পাওয়া গেল না। আধ ঘণ্টাটাক আগে ” খুন দর পিছনে 


তবে মলয় গার্গলীর সন্ধান ০ । ৪ 
স্থৃতার দরুণ আজ আফগ যানায় গাঙ্গলীকে তোমার কেমন লাগল, বল ? 
খবর আর পাঠাতে হল না। "লনা । আচ্ছা, সাত্যি চোর এসেছিল হারালালের 
চাদর জড়ান ৷ মুখে অমায়িক হাসি 
শৈবাল ভাল করেই দেখল তাঁকে । তবে এখানে প্রশ্ন আছে। মলয় গাঙ্গ'লগ এই 
কালো চুল। তবে চিরুণীর শাসন সে বললেন, না পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করার 
সাদামাটা । তবে সমস্ত মাল*১।৯ |ক নিতে এসোঁছিল তা অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছি । 
-_ আপানি আবার অস»” 
আপনার স্কাছে। বাসব র অনুমান, তবে বিশ্বাস করি এই অনুমান পরে অন্্রান্ত 
_ '্ললয় গাঙ্গুলীর হা চোর এসৌছিল ডাঃ ইশরালালের ডায়েরীটা চুরি করতে । 
নর ন্এ্ই ডায়েরীটায় আম এক আশ্চর্য জানিস লক্ষ করোছি। 
--** |জনিস 2 
ডায়েরীর শেষের কিছ; পাতায় নিয়ামত হিসাব রাখার জনা ঘর কাটা রয়েছে। 
ডাঃ হা'রালাল ওখানে আয়-বায়ের ছিসাব লিখতেন । এমনকি যখনই ব্যাঙ্ক থেকে 
টাকা তুলেছিলেন তার উল্লেখ কোথাও নেই । 
- হয়ত লিখতে ভুল গি/য়ছিলেন। 
পাত হাজার টাকাটা ভুলে যাওয়ার মত অঙ্ক নয়, ডাক্তার । তাছাড়া মৃত্যুর 
আগের নি পর্যন্ত সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসেব রয়েছে ডায়েরীতে। শুধু ওই সাত 
হাজার ট কার কোন হদিস মিলছে না। 
-ডায়েরীতে আর কিছ্‌ পেলে ? 
- -শী। কাজে লাগতে পারে এমন কোন কথা আর নেই । চল, ওঠা যাক। 
- কোথাও যাবে নাকি? 
_.ডাঃ আঁপত ব্যানাজঁর বাড়িতে যাব । 
ধর্মতলা স্টটের উপরে নয়, এবটু ভেতর দিকে ডাঃ ব্যানার্জশর বাড়ি। বাসক 
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শৈবাল দেখাছল ঘুরে ফিরে গাঁথক পদ্ধতিতে নার্মত দূভে্দা দৃর্গের মত দাঁড়িয়ে 
রয়েছে ব।ড়িখানা ।॥ বাড়ির সামনেকার প্রশন্ত জামর উপর সুন্দর ফুলের বাগান। 
চারিপাশের বাউণ্ডারি ওয়।ল দশ ফিটের কম হবে না উচ্চতায় । তার উপরে কাটা 
তারের সতর্কতা । 

লাব পার হয়ে ইন্সপেক্টর সুকুমার পোলের সঙ্গে বাসব ও শৈবাল ডাঃ 
ব্যানার যে ঘরে খুন হয়োছলেন সেই ঘরে গিয়ে চুকল। আসার পথে সুকুমার 
পোলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ওরা । ঘরখানা বেশ প্রশন্ত । লাইব্রেরী রুম । 
দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত আলম'পিগযাীলতে বই ঠাসা । ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে 
আচ্ছাণিত। গাঁ মোড়া সুদ'শ্য চেয়ার খানদশেক এখানে ওখানে । একটা ডিভানও 
বয়েছে একপাশে, তারই ঠিক মাথার ধারে স্ট্যাপ্ড-লাইট । 

সুকুমার পোলে বললেন, ডাঃ ব্যানাজী এখানেই মৃত অবস্থায় পড়োছিলেন। 

বাসব ঝু'কে ডিভানটা পরীক্ষা করতে লাগল । ডিভানের মাঝাম।ঝি জায়গায় 
রঞ্ডের ছোপ। কাপেটের উপর দ:স্টি পড়তেই ওর সজাগ চোখ আরও তীক্ষ7 হয়ে 
উঠল। গকসের গোল গোল দাগ ॥ যেন, ফুটো পয়সা চেপে চেপে ছাপ 
ফেলেছে কেউ । 

__মিঃ পোলে, ডেড-বাঁড 'নিয়ে যাবার পর আর কেউ নিশ্চয় এঘরে ঢোকেনি। 

[নিশ্চয় না। দেখলেন তো দবঙ্জা শীল করা ছিল। 

বাসব আবার পরযবেক্ষণ আবম্ভ করল। ওই গোল গোল দাগ কার্পেটের 
আরো কয়েক জায়গা রয়েছে । 'বাঁচ্র ব্যাপার । কিছুক্ষণ দাগগুলোর দিকে 
তাঁকয়ে ?ি সিন্তা করল ও । তারপব ঘব থেকে বেরিয়ে এল । শৈবাল ও সূক্‌মার 
পোলেও বাইরে এলেন । 

বাসব প্রশ্ন করল, পোস্টমউমেব রিপেণট আপনি দেখেছেন, মিঃ পোলে ? 

_ হ্যা, দেখেছি । 

_ রিপোর্টে কি আছে মোটামুটি বলুন তো ? 

- ডাঃ ব্যানাজশীকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম করে অজ্ঞান করে ফেলা হয়- তারপর 
[তান খুন হন। সাড়ে এগারটা থেকে দেড়টার মধ্যে ঘটনাটা ঘটেছে । তলপেটের 
কিছু অংশ তীক্ষণধার অস্ত্র দিয়ে অপু হাতেই কাটা হয়েছে বলে সাজ'নদের 
আভমত । 

- তাঁর আত্মীয়পাঁরজন কে কে আছেন ? 

_ উন অকৃতদার হিলেন। একমান্র ভাইপো ছাড়া নিজের বলতে আর কেউ 
নেই। 

- ভাইপো কি এই বাড়িতেই থাকেন ? 

_হার্যা। 

তান নিশ্চয় উত্তরাধিকারী ? 

হা । 

-_কি নাম ভদ্রলোকের ? 
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_ তন্নজী ব্যানাজাী। 

_ নামের বৌচত্রয আছে। সেই চাকরাঁটিকে ডাকান তো, খুন হয়ে যাবার প 
ডাঃ ব্যানাজশিকে যে প্রথম দেখতে পেয়োহল। 

সুকুমার পোলে নিদেশি দিতেই একজন কনস্টেবল চাকরটিকে ডেকে আনল । 
বুড়ো লোক। মাথার চুল প্রায় সবই সাদা হয়ে গেছে । মুখে ভীত ভাব । 

বাবু আমায় ডেকেছেন? আমি আর কিছু জাঁন না। যা বলবার"* 

_ ভয় পাবার কিছু নেই । বাসব বলল, গোটাকয়েক প্রশ্ন শুধু করব । 
তোমার নাম ? 

আজ্ঞে, রামতারণ । 

_সেপিন এত সকালে লাইব্রেরী ঘরে তুমি কেন এসেছিলে, রামতারণ 2 

-আজ্ঞে বাবু, আমি প্রথমে লাইব্রেরী ঘরে ঠিক আসান। গিয়োছিলাম 
বাবুর শোবার ঘরে ৷ দেখলাম বাবৃ নেই, তাই ওখানে গেলাম । ভোরবেলা ধুম 
ভেঙ্গে গেলে বাবু লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে পড়াশুনা করতেন। 

রামতারণের বলার ভঙ্গীতে বড়লোক বাঁড়র কেতাদুরপ্ত ভত্যেরই ছাপ। 

--ঘরে ঢুকেই বোধহয় দেখতে পেলে বাবু পড়ে রয়েছেন। 

--সে দুঠাখতভাবে মাথা নাড়ল। 

-তোমার বাবু যোদন মারা যান তার আগের দিন রাত্রে কি কেউ দেখা করতে 
এসোঁছিল ? 

-_-রাত্রে কেউ আসোঁন । তবে সন্ধ্যাবেলায় -. 

সন্ধ্যাবেলায় কি ? 

-দুলারী বাঈ এসোছিল । বাবু গানবাজনায় সময় কাটিয়েছিলেন কিছুক্ষণ । 

শৈবাল সবিস্ময়ে বললেন, এখানেও দুলারী বাঈ ! 

বাসব বলল, এখানেও ঠিক মূত্যুর মানত কয়েক ঘণ্টা আগে তার উপা্ছিতি। 

ইন্সপেক্টর বললেন, আমি দুলারী বাঈ-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম । 
কথাবার্তা : 

--ও সম্পকে পরে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে, ইন্সপেক্টর । আচ্ছা রামতারণ, 
তোমার সঙ্গে তাঁর শেষ কথা হয়োছিল কটায় ? 

_বোধহয় তখন দশটা হবে, বাবু । ডান আমার ঞ্ছে দাদাবাবূর খোঁজ 
করেছিলেন । 

_তারপর ? 

_দাদাবাবু বাড়ি নেই শুনেই রেগে উঠলেন । গজ গজ করতে করতে নিজের 
ঘরে চলে গেলেন । 

_-সে সময় কি বলছিলেন, তোমার মনে আছে কিছু 2 

_ আজ্ঞে” দাদাবাব কি নিয়ে যেন গোলমাল করেছিলেন, সেই কথাই 
বলছিলেন । 

_ সামনের গেট ছাড়া বাড়িতে ঢোকার আর কোন পথ আছে কি ? 
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- আর নেই, বাবু । 
_ সেদিন রাত্রে কোন শব্দটন্দ পেয়েছিলে £ 
না। আমি কানে একট. কম শুন, বাধু । 

_তোমার দাদাবাবু বাড়ি আছেন তো 2 ভাঁকে পাঠিয়ে দাও গিয়ে । 

রামতারণ নিক্রান্ত হল । 

বাসব পাইপ ধরাবাব পর বল্ল: গেট ছাড়া ভেতর ঢোকার পথ নেই। আর 
এটাও নিশ্চিত, গভীর রাতে গেট খোলা থাকবে না। তাহলে হত্যাকারী বাড়ির 
মধ্যে ঢুকল কোন পথ ধিয়ে ? 

শৈবাল বলল, গেট বন্ধ হবার আগেই হযত হত্যাকারণ বাড়ির মধ্যে ঢুকে 
পড়েছিল । 

__কিন্তু ডান্তার, তোমার কথা মেনে নিলেও একটা ফাঁকষে থেকেই যাচ্ছে। 
কাজ শেষ করে হত্যাকারী বেরিষে গেল কিভাবে ? লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, গেটটি 
কলাপাঁনবিল। রাত্রে তাতে তালা লাগান থাকাই স্বাভাবিক । এক্ষেত্রে ... 

এই সময তাজ ঘরে এল । 

একহারা লম্বা শরীর । ধারাল মুখ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো উস্কখ্‌স্ক ৷ 
কয়েকাঁদন না কামানোর দরুণ, খোঁচা-খোঁচা দাঁড় মুখময়। দুচোখের তলায় 
কালী পড়েছে । কাকার মৃত্যুতেই বোধহয সারা মুখে বিষাদ ছেয়ে রয়েছে । 
বযস ২৮ ২৯ এর মধ্যেই । 

_ আপনাকে এসনয় বিরন্ত করার জন্য দুখত, তন্রজীবাবৃ। আম ডাঃ 
ব্যানাজশীর মৃত্যুর তা'ন্তভার বেসরকারাঁভাবে গ্রহণ করেছি। 

ইন্সপেঠুর বাসবের পরিচয় দিলেন । 


বি রঃ কপ 1 লে 2 ছি) সস 


_ আমার কাছ থেকে কি জানতে চান, বলুন ? 

তন্বজীর গলায় ক্লান্ত সুর । 

_আপাঁন দুর্ঘটনার দিন বাড়ি ফিরোছিলেন কটায় ঃ 

_-আন্দাজ সাড়ে দশটা । 

_আপানি বাড়ি ঢোকার পরই বোধহয় গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ? 

_ প্রতাদন তাই হয়। আমি ফিরে এলেই দারোয়ান গেটে তালা দিয়ে বিশ্রাম 
করতে যায়। 

_ সেদিন রাত্রে আপনি কোন শব্দ পেয়ে£ছলেন বা বাঁড়তে কেউ এসেছে এরকম 
কোন আন্দাজ ? 

একটু ইতন্ততঃ করে তন্নজী বলল, আমি গেট খোলার শব্দ পেয়েছিলাম । 
কিন্তু ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি, কারণ কাকা মাঝে মাঝে বাইরে যেতেন রাত্রে । 
পিনিন গেটের একটা ডুঁপ্রকেট চাঁব থাকত বোধহয় ? 
সপ । 
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_-আপনার কাছে গেটের কোন চাবি থাকে ঃ 

_না। গেটের দুটোই চাবি। একটা দারোয়ানের কাছে থাকে আর অনা 
কাকার কাছে 

_আপাঁন কি করেন, 'ঃ ব্যানাজণি 2 

- পার্ক স্ঞঈটে আমার একটা স্টাডও আছে । ছবির কারবার করি। 

প্লীজ ডোণ্ট মাইশ্ড, কাকার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি আপনি তাহলে 
পাচ্ছেন? 

হা । আন ছাড়া কাকাব আব কেউ নেই । 

_ সম্পাঁগতর পাধমাণ ক রকন ? 

__ব্যাত্ে ও'র লাখ পাঁচেক টাকা আছে, আব এই বাড়িখানা । 

তাঁর কোন শু হল কিনা জানেন ? 

-না। তাঁর মত লোকের শত আছে একথা কজ্পনাই বরা যায় না। 

ঘটনার দিন কটায় ঘুমতে যান, মনে আছে ? 

--সাড়ে এগাবটা হবে। একটা পোট্রেটে রিটাচ সেরে তবে ঘহমতে যাই। 

বাসব বলল, ধন্যবাদ মিঃ ব্যানাজশী, আমার আর কোন প্রম্ননেই। চলুন, 


স্কুমারবাবদ_ 


ওখান থেকে ফেরবাব পথে বাসব বলল, আচ্ছা ডান্তার, ডাঃ ব্যানাজসকে 
তো তুমি গ,বৃব মত শ্রদ্ধা করতে, ও বাড়তে তোমার নিশ্চয়ই যাওযা-আসা ছিল 2 

শৈবাল ট্যাকির সখ.ট একট্র হেলে বসে বলল, 'বিলক্ষণ । বছর দশেকের ওপব 
আমি ও বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছি । 

__ তাহলে এই ভাইপো রত্রাটব সঙ্গে তোমার আলাপ থাকার কথা, কিন্তু সে 
রকম কিছ মনে হল না তো? 

স্পমনে না হওয়াই স্বাভাবিক । যেহেতু ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার মোটেই 
আলাপ নেই ! আমি ডাঃ বানাজশিব কাছে গেছি, কাজ হয়ে যাওয়া মানত চলে 
এসেছি । 

_উনি নিজের ভাইপো সম্বন্ধে কখনও 'কিছ বলতেন না ? 

--বলতেন বই কি। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন । 

_আক্ষেপ? ক রকম ? 

_ তন্জীবাব নাকি ইদানিং রেসের মাঠে যাওয়াশ্মমাসার মান্রাটা বাড়িয়ে 
'দিয়োছিলেন--তাই 'নিয়েই আক্ষেপ আর কি। 

ট্যাক্সি হাঙ্গারফোর্ড' স্ট্রীটে প্রবেশ করল। 

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে । 

বাসব ট্যাক্সি থামাবার নিশি দিল ড্রাইভারকে । 

শৈবাল বলল, এখানে নামহ কেন 2 বাড়ির সামনে নামলেই তো হয়। এই 
বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্স ভাড়া মাটয়ে দিয়ে বাসব বলল, না। এখানেই নামতে হবে। 


৩৭ 


দেখছ না বাঁড়র অপর ফুটে একটা গাঁড় পার্ক করা রয়েছে। এদিকে গেটটাও 
খোলা ৮ মনে হচ্ছ আমাদের অনুপাঁহাতিতে কোন মহাপ্রভুর আগমন হয়েছে । 

ও- দ্রুত এাঁগয়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে বেশ অত্থকার । 
একেইম ' রাস্তায় লোক চলাচল একটু কম, তার উপর বুষ্টি হচ্ছে। অন্ধকার । 

২ র বোঁণক্ষণ দঁড়াতে হল না। 

ছা, ট খানেক পরেই একটা ছায়ামৃর্ত দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে 
বসল - সং্গ সঙ্গে স্টার্ট নল গাড়িখানা । 

দেও বাড়ির মধ্য ঢুকল এবার । 

শৈবাপ ও সঙ্গে গেল। 

বলল, কি সর্বনাশ । এই সশ্ধ্যাবেলায় চোর এসোঁছিল ? 

বাসব হেসে বলল, মোটরে চড়ে কি চোর আসে, ডান্তার ? 

_ তবে, কারা এরা ? 

_ বুঝতে পারছ না, ডাঃ হাঁরালাণের ভায়েরটা চুরি করবার জন্যই কোন 
শ্ীমান এখানে হানা িয়োহলেন। 

শোবার ঘরে গিয়ে দেখা গেল সমস্ত তচনচ হয়ে পড়ে আছে । বলাবাহূল।। 
ডায়েরীটা নেই । 

শৈবাল বলল, কিন্ত্ত বাহাদুর কি কিছুই বুঝতে পারোন ? সে গেল কোথায়-- ? 

তাই তো .. 

খোজাখঁজি করতেই বাহাদুরকে রানা ঘরে পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায় | 
মুখে জলের ছিটে দিতে ওর জ্ঞানফরে এল ॥ বাসবের দেওয়া ব্রাশ্ডি খেয়ে বাহী- 
দুর ক্রুম চাঙ্গা হল। তারপর ও যা বলল তার সারমর্ম হল, বাহাদুর রান্নাঘরে কাজে 
ব্যস্ত হিল। এমন সময় অতাঁকতে 'পছন থেকে কে ওকে আঘাত করল। সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞান হারাল ও । বসার ঘরে এসে বাসব বলল, আমি শুধু ডায়েরী-চোরের 
কথা ভাবাঁহ | প্রথমবার সে ডাঃ হণশরালালের ঘরে গিয়ে ডায়েরীটা চুরি করতে 
পারোন । কোনক্রমে সে জানতে পেরোছিল, ভায়েরীটা আমার কাছে আছে । 
তারপর 'নিশয়ই সতক্ণ দ্‌ম্টি রেখোছিল আমার উপর । আজ তাই আমার অনপ- 
ভ্তিতিতে কাজ সেরে চম্পট 'দিয়েছে । আমি আরো একটা কথা ভাবছি। শৈবাল 
সাগ্রহে বলল, কি কথা ? 

- আমি বুঝতে পারাঁন, ডান্তার । ডায়েরীতে এমন কিছু নশয়ই ছিল যা 
অত্যন্ত মূল্যবান। নইলে ওখানা চুরি করবার জন্যই বা এত হুড়োহূড়ি কেন ? 

-_ তুমি গাড়ির নম্বরটা লক্ষ্য করেছিলে কি 2? আমি কিন্তু ব্যাক লাইটের 
আলোয় ডারেরখ চোরের গাড়ির নম্বরটা দেখে রেখেছি । 

_বলকি? মনে আছে তোমার ? 

- আছে বইকি। উরু বি, আর 3469. 

বাসব টোলিফোন 'রিসিভারটা তুলে নিয়ে কতকগুলো নম্বর ডায়েল করল। 

_ হ্যালো এ, এ, বি--প্‌ট মি টু সৌমেন্দ্ু কমার বস প্লীজ ।-কে সৌমেন, 
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আমি বাসব-_ভাই বিশেষ প্রয়োজনেই তোমার স্মরণ করাছি দেখতো ৭ 
বি আর 369 কার গাড়ির নম্বর- ঠিক আছে- আম হোল্ড করাহ _ নন অনা 

শৈবালের কে তাকিয়ে বাসব বলল, আমার কলেজের বন্ধ সেরা 
মোবাইল এসোিয়েণান অফ বেঙ্গলের অন্যতম কর্তাঁবশেষ । ওদের ক এ 
[লন্ট আছে । তাই থেকেই - হ্যালো.- কি বললে _ গাড়ির মালিঝেদে 
হীরালাল আম্বাণ্ট_বেহালায় বাঁড় -হণ্যা হ্যা সম্প্রীতি খুন হয়েমী তাহলে 
আচ্ছা_ধন্যবাদ ভাই । শুনলে তো, ডাঃ হণরালালের গাড়ি। ! 

শৈবাল উত্তর দেবার আগেই ক'লং বেল বেজে উঠল । রাসৎ 

বাহাদুর দরজা খুলে দিল। 

প্রদ্যোত হালদার ঘরে প্রবেশ করলেন । 

বাসব 'জজ্ঞাস দ.ণ্টতে তাকাতেই তানি বললেন, আমি প্রদ্যোত হালদার | 

-আপাঁনই ?2-বসুন। 

-আপনি আজ সকালে আমার খোঁজ করেছিলেন মিন্রভিলায়, তাই শৃনে দেখ। 
করতে এলাম । 

--ভাল আছেন 2 বাসব বলল, এখন কি করবেন ঠিক করলেন ? 

আচমকা এই ধরনের প্রশ্নে বিব্রত হলেন হালদার । 

বললেন, আমি আপনাকে ঠিক ফলো করলাম না 2 

_খন আপ্পন কি কাজকর্ম করবেন স্থির করলেন 2 

[কিছু ঠিক করান। ডাঃ হণবালালের দৃবসম্পকের আত্মীয়রা যাঁদ মোঁডক্যাল 
স্টোরটা চালায় তাহলে ওখানে কাজ করতে পারি। 

-_তাঁর আহুশয়রা কি সব এখানে এসে পড়েছেন ? 

_না। তাঁরাই আমাকে মূঙ্গেরে ডেকেছেন ? 

_ আচ্ছা, ডাঃ হাঁরালালের মোটরখানা কোথায় ? 

-মোটর ! 

ওখানা 'কি এখনও 'িন্লীভিলাতেই আছেন ? 

উাঁন মারা যাবার দ্নকয়েক আগে মেরামতের জন্য গাঁড়খানাকে পাঠিয়োছিলেন। 
তারপর থেকে ওখানেই রয়ে গেছে। 

_ কোন গ্যারেজে আছে ? 

--পায় আশ্ড সিনহা । সাকুলার রোড । গাড়িটা সম্বন্ধে প্রত কথা জানতে 
চাইছেন কেন ? 

মৃদু হেসে বাসব বলল, নিছক কোতূহল বলতে পারেন। ভাল কথা, 
মগ্রভিলার কম্পাউন্ডে ঢোকবার সামনের গেট ছাড়া আর কোন পথ আছে ? 

_ মালি, মেথর এদের আসা-যাওয়া করার জন্য ছোট একটা প্যাসেজ আছে । 

দুলারী বাঈ সম্পর্কে আমায় কিছু বলতে পারেন ? 

প্রদ্যোত হালদার একটু যেন সচাঁকিত হলেন । 

_ডাঃ হীরালাল গানবাজনা ভালবাসতেন। দুলার মাঝে মাঝে আসত 
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দেখছ নান শোনাতে। 
খোলা ॥ মেয়েটিয় সাঙ্গ তাঁর আলাপ হয়েছিল কিভাবে ? 
ও-আঁম যতদূর জান, ডাঃ ব্যানাজ ৭ দুলারীর সঙ্গে ডাঃ হীরালালের পাঁরচ 
একেইঘ দেন । 
হু । তাহলে আপাঁন বিস্তারতভাবে দুলারী সম্পকে জানেন না। 
ছা, ডাঃ হঈরালাল কি অত্যন্ত অণগাছাল স্বভাবের লোক 'হিলেন 2 
-ঠিকতানয়। তিন একটু অন্যমনস্ক ধরনের লোক ছিলেন । 
দেওয়াল-ঘাঁড় নটা ঘোষণা করল । 
বাসব বলল, আপনাকে আর রাত করিয়ে দেব না।--নমস্কার | 
প্রদোত হালদার প্রাতিনমস্কার জা'নয়ে বিদায় নিলেন । 


দন দুয়েক পরে । 

ডাঃ হিরণ্ময়ের বাড়িতে আমন্ত্রণ ছিল বাসব ও শৈবালের । তাঁর জন্মা?ন। 
পূর্বব্যবস্থা মত শৈবাল সন্ধ্যার সময় বাসবের বাড়িতে গেল । দুজনে একসঙ্গে 
যাবে । বাড়িতে বাসবকে পাওয়া গেল না। সময় সময় কোথায় যে ডুব মারে। 

[কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করার পর শৈবাল একাই গেল ডাঃ হিরশ্ময়ের বাড়ি । 
বহু বিখ্যাত গিকংসক ও গণামান্য বাড আমান্নত হয়েছেন দেখা গেল। ডাঃ 
হিরপ্ময় স্বয়ং আতাঁথদের সৃখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর দ.ণ্টি রাশছেন। 

শৈবালকে দেখে প্রশ্ন করলেন, বাসববাব্‌ আসেনাঁন ? 

_কাজে কোথাও আটকে পড়েছে । এখান এসে পড়বে হয়ত । 

ক্রমে নটা বেজে গেল । 

ডিনারের সময় হয়ে গেছে । বাসবের এখনও কিন্তু দেখা নেই। শৈবাল 
উংকশ্ঠিতভাবে একি ওদিক তাকাচ্ছে । এরকম তো না হয় বড় একটা । এই সমর 
বাসবকে দ্ুতপায়ে তারই দিকে আসতে দেখা গেল। 

--এত দৌর হল তোমার ? 

- হবেনা! কাজ কি একটা ছিল ' 

_কাজ হল ? 

_মোটামুটি হয়েছে! সারাটা দুপুর তো কেটেছে ব্যাত্কে। ভারপর 
বেহালায় গেলাম ইন্সপেক্ুর আঁমিতাভর কাছে। সেখান থেকে ডাঃ হীরালালের 
ডান্তারখানায়। আর এখন চন্দননগরের সরকার হাসপাতাল থেকে সোজা চলে 
আসাহ। 

কিছ: সাবধা করতে পারলে 3 

গুটি গুটি পা পা করে কাজ সুবিধার দিকেই এগোচ্ছে । 

বাসব পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বার করল । 

সাদা কাগজ । লেটার-প্যাড থেকে ছেড়া । 

-- এই কাগজটা দেখছ 2 
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_ দেখবার কি আছে 2 সাদা কাগজ । 'দেখতো 'লি' 

_দেখবার অনেক কিছ আছে, ডাক্তার । এখানা ' করাঁছ_ র অনয 
দুপরে। আমার তো মনে হগ অনেক কাজে লাগবে । দ্ধ সেরা 

এই সময় ডাঃ হিরণময় সকলকে ডিনারে যাবার অনুরোধ করলের ক এ 

বাসবকে দেখে বললেন, আপনার এত দেব হল ? 'িতেদে 

আর বলেন কেন, এক ঝামেলায় জাঁড়নয় পডোছিলাম । বান 

তারপর একটু থোম বলল. আপনার দশর্বজীবন কামনা কবি, ডাঃ গাঙ্গলণ। 
আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবদ্ধি হোক, এই আমার প্রার্থনা ৷ 

1নজের হস্তা্থুত ছঁড়িটা দোলাতে দোলাতে ডাঃ হরশ্ময় বললেন, ধন্যবাদ । 

সৃন, 'ডিনার রেডি 

[বারের পর আরো কিছুক্ষণ গঞ্পপা্গর সে"ব বাসব ও শৈবাল ওখান থেকে 
বিদায় নিল। তখন এগারটা প্রা বাজে । শীতের বাতি। পথে লোকজন 
নেই বললেই চলে । সারাটা সন্ধ্যা টিশ টিপ কবে বাটি হয়েছে । এখন অবশা 
হচ্ছে না । তবে আকাশের যা অবস্থা তাতে মনে হয়, যেকোন মূহূর্তে ঝমবমিয়ে 
আসতে পারে। 

বাসব পাইপ ধরাল। 

-আজ আর তোমার বাঁড় ফিরে কাজ নেই, ডান্তার। চল, রাতটা আমার 
এখানেই আজ কাটিয় দেবে । 

গতকাল সোনা শ্যামবাজারে গেছে । ওখানে তার মামার বাড়ি । কাজেই 
ওক [নিয় কোন অসুবিধা নেই | স্বচ্ছন্দ অন্যত্র থেকে যেতে পার। ট্যাক্সি 
পাওয়া গেল না। আগত্যা দুজনে হেটেই চলল । তাছাড়া এখান থেকে বাসবেব 
বাড় বিশেষ দূরও নয় । 

বাঁড় ফিরে ওরা সবে শোবার আয়োজন করছে - টোঁলিফোনের ঝগকার উঠল! 
এই অসময়ে আবার কে ফোন করছে ! বাসব রিসভার তুলে নিল। 

_হ্াযালো ব্যানাজশি (স্পিকিং 

অপর প্রান্ত থেকে ডাঃ হিরশ্ময়ের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, কে বাসববাবূ ? 
আট ওয়ান্স চলে আসুন আমার বাড়ি - ভয়ানক 'বিপদ-_ কুইক প্লীজ 

_হ্যালো কি হয়েছে_- 

এখানে একজন 

তাঁর কথা শেষ হল না। একটা আর্তরব শোনা গেল শুধু । তারপর গুরু 
ভার গছ পত্তনের শব্দ । 'রাঁসভার নামিয়ে রেখে বাসব বলল, ডাঃ 'হিরণ্ময়ের 
বাড়তে গুরুতর ?কছু ঘটেছে ডান্তার । আমাদের এখান যাওয়া দরকার | 

দুজনেই দ্ুতপায়ে রাষ্তায় নেমে এল। সৌভাগ্য বলতে হবে, একটা ট্যাবি 
পাওয়া গেল মোড়ের ম'থায়। 'মানট কয়েকের মধ্যেই ওরা পৌছাল ভাঃ হিরপ্ময়ের 
বাড়। বাসব আগেই শুনেছিল, তাঁর আত্বয়-পরিজনরা এখানে কেউ নেই 
মধৃপ্র গেছেন সকলে। চাকর-বাকররা তখন ছ:টোছাটি করছিল । তাদে 
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রঃ দের নিয়ে চলল উপরে । ৃ 
খোল, শন তখন নিজের শয়ন কক্ষে, টেলিফোন-স্ট্যাশ্ডের পাশে পড়োছলেন। 
এ" অুধর্িকধার দিয়ে রন্ত গাঁড়য়ে পড়ছে । শৈবাল ত'ড়াতাঁড়ি তাঁর শশ্রুষায় 
চি টা শব্র আঘাতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে । এই সময় একজন 
₹_হঁ*। কলেন। তাঁকে চাকররাই বোধহয় খবর দিয়েছিল। 
দা, ড" স্ব চাকরের সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানতে পারল, হঠাৎ কার তা 
“ধারে তারা হকচাঁকিয়ে গিয়োহল । উপরে ছুটে এসে দেখে এই কান্ড । এই 
সময় বাগানের মধ্যে ীয়ে একজন লোককে কেউ কেউ দৌড়ে চলে যেত দেখেছে । 
তার মাথায় হ্যাট ও গায়ে ওভ.রকোট থাকায় তাকে চিনে নেওয়া সম্ভব হয়ান । 
টোৌলফোনের 'রাসভারটা তখনও ঝুলছিল। দুলাঁহল এক ওক | বাসব 
ধথাস্থানে সেটাকে রেখে িল। শৈবাল ও স্থানীয় িকংসক রায়গৌধূবী ততক্ষণে 
অনেকটা এাঁণয়েছেন। দেখা গেল, জ্ঞান ফিরে আসছে তাঁর । একসময় চোখ মেলে 
তাকালেন ডাঃ গাঙ্গুলী । 
ওদের 'দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, আপনারা এসেছেন-_ 
ডাঃ রয় চীধৃরী একটা বলকারক ওষুধ গেলাসে ঢেংল, জল 'মাঁণয়ে তাঁকে 
দিলেন। ওষুধ খেয়ে ফেলার পর ডাঃ হিরশ্ময় একটু চনমনে হলেন । তাঁকে আগেই 
বিছানায় শুই য় দেওয়া হয়োছিল। 

বাসব বলণ কি হয়োহল ব্যাপারটা, বলুন তো ? 

মাথার বাশ্ডেজ হাত বলাতে বুলোল্ত তান বললেন, 'নিমান্তিতরা চলে যাবার 

পর চেম্বাবে বসে আম কতকগুলো জরুবী কাজ সের 'নাচ্ছলাম । এমন সময় 
কাঁলং বেল বেজে উঠল । রান্রে মাঝে মাঝে পেশেশ্ট আসে । আমি পোর্টিকোতে 
[গয়ে দ'ড়ালাম। সেখানে একজন দাঁড় যন রয়েছেন । ওভারকোটে কা শরণীর, মাথায় 
ফেল্‌্ট হ্যাট । হ্যট আবার এমনভাবে নামান যে মুখ মোটেই দেখা যাচ্ছে না। 
আমাকে দেখেই আগন্তুক কেমন এক অদ্ভূত গলায় বলল, আপনাকে একবার 
লামার সঙ্গে যেতে হবে। পেশেন্টেব অস্থ্থা ভাল নয় । 

আগন্তুকের ভাবভঙ্গণ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম । 

বললাম, এখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। বরং 

উত্তর হল, আপনার আপাঁণ্ত আম শুনব না। যেতে আপনাকে হবেই । তোর 
য়ে নিন। 

অ'ম আর কথা বাড়ালাম না। অসম্ভব ভয় করতে লাগল। প্রস্তুত হবার 
মজুহাতে উপরে উঠে এলাম । আপনাকে ফোন করলাম তাড়াতাড়ি । কিন্ত্ত 
বুঝতে পাবিন আগন্ভুকও আমার পিছু পিছু চলে এসেছে । তারপর 'কি হয়েছে 
মাপনারা তো জানেনই ! 

ডাঃ হরপ্ময় কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগলেন। 

_ কি অস্ত্র দিয়ে আপনার মাথায় আঘাত করা হয়োছিল, বলতে পারেন ? 

- ছোরার বাঁট দিয়ে বোধহয় । 
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এইবার ডাঃ রায়চৌধুরী 'বিদায় নিলেন । 

শৈবালের দিকে তাকিয়ে বাসব বলল, তুমি উপরেই থাক । আমি নিচেটা এক. 
বার ঘুরে আসি । 

বাসব নিচে নেমে এল । সতকর্তার সঙ্গে ওর চোখ ঘুরতে লাগল চারিধারে । 
পোর্টিকো থেকে যে সুরকি ঢালা পথ গেটের দিকে চলে গেছে, পকেট থেকে 
পেন্সিল টর্স বার করে নিয়ে ওই রাষ্তাটার উপর এসে দাঁড়াল। ব.ন্টি হওয়ার 
দরুণ বেশ ভেজা । 

টর্চের আলো ফেলে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পরই ওকে থামতে হল। 
গোল-গোল পয়সার মত দাগ ছড়িয়ে রয়েছে চারিধারে। ঝুঁকে দাগগুলো 
পবাক্ষা করল। ভিজে মাঁটর উপর বেশ পরিছ্কার আকার নিয়ে দাগগহেলা 
পড়েছে । 

কিছ-ক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল। এই দাগগুলোর রহস্যময় 
উপস্ছিতি পরীাছ্ীতকে ক্রমেই জটিল করে তুলছে । ও আর ওখানে অপেক্ষা করল 
না। উপরে চলে এল । ডাঃ হিরণ্ময় তখন আরও একটু সমস্থ হয়ে উঠেছেন । 

বাসব বলল, আজ রাত্রে আপনার একা থাকাটা 'ঠিক হবে না। শৈবাল আপনার 
কাছেই থাকবে । আপনি কোনরকম দশ্চিন্তা না করে ঘুমবার চেষ্টা করুন । 
আমি এখন চাঁল-_ 


পরের দিন আকাশের অবস্থার কিছুটা উন্নাতি হল। রান্রে এক ফেটাও বাষ্ট 
হয়নি । আকাশে এখন ছেড়া ছেস্ডা মেঘ ঘোরাফেরা করাছ। তবে ঠাণ্ডায় সম্ত 
শরীর জাময়ে যাচ্ছে । বহন এমন জমজমে শীত কলকাতায়,পড়োন । 

বাসব বেলা আটটার সময় বাঁড় থেকে বেরুল। 

হাটতে হাঁটিতেই এল পাক" স্টসটে তম়জীর স্টুডিওতে । স্টডিও তখন সবে 
খুলেছে । ট্রাউজার ও ফ্লাইংসার্ট পরা এক ছোকরা দোকান ঝাড়া-পেশছা করছে । 
সব আসতেই সে জিজ্ঞাস দিতে ওর দিকে তাকাল । 

তজীবাব আসেন কখন ? 

_ এখান এসে পড়বেন। ি দরকার বলুন ? 

__ব্যন্তিগত প্রয়োজন আছে । আমি কিছক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি কি ? 

বেশতো । বসুন। 

বাসব বসল। 

ছোকরা আবার নিজের কাজে মন দিল। আর দশটা স্টডিওর মতই এটি 
সাজান। চারদিকের দেওয়ালে বড় বড় ল্যান্ডস্কেপ আর পোটেট টাঙিয়ে রাখা 
হয়েছে । একধারে রামকৃষ্ধদেবের বিরাট অয়েলপোশ্টং ঝোলান। হঠাং ওর দৃস্টি 
পড়ল, অয়েলপেন্টংটার গিছন দিকের দেওয়ালের ধার ঘেষে কি যেন একটা বৌঁরয়ে 
রয়েছে । গজাল-টজাল হতে পারে। 

বাসব পাইপ ধরে ঘন ঘন টান দিতে লাগল । 
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প্লাইউডে মোড়া কাউন্টার নয়নরঞ্জক। কাউণ্টারের উপর রাখা রয়েছে একটা 
সুদৃশ্য বাস্কেট। ওর দৃষ্টি তীক্ষা[ হয়ে উঠল । ছোট ছোট চাকতির মত ওখানে 
ক রয়েছে না? ছোকরা তখন পিহুন ফিরে একটা ছবির ফ্রেম পণছতে বান্ত। 
বাসব ছেশ মেরে একটা চাকাঁত তুলে নিল। 

আরো মাঁনট দশেক অপেক্ষা করার পর খলল, তন্বজীবাবু এখনও তো এলেন 
না। আমি উঠলাম । পরে এসে দেখা করব । 

ছোকরা নীরবে ঘাড় নাড়ল। 

বাসব ওখান থেকে বেবিয়ে সোজা সক্মার পোলের অফিসে গিয়ে উপাস্থিত 
হল। তান তখন আঁফসেই হিলেন । দদ'জনের মধো অনেকক্ষণ ধরে গুরত্বপূর্ণ 
সত্রগুল নিয়ে আলোচনা চলল। 

বিদায় নেবার আগে বাসব মব কাঁবয়ে বেবোব ভাঙ্গতে বলশ, ভাল করে খোঁজ 
করবেন। অনা এরিয়ায় দরকার নেই, আপনাব এলাকাটুক হলেই চলবে । 


শৈবালের সঙ্গে বাসবেব দেখা হল বিকেলে । 

_-আাজ সঙ্কালে এসে হঠোমার দেখা পাওযা গেল নাশকাথায় উধাও 
হযেছিলে ? 

_বুনোহাঁসের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, ডান্তার | 

মৃদ্‌ হেসে শৈবাল বলল, বুনোহাঁসরা তোমায় দৌড় করাচ্ছে জেনে খাঁশ হলাম । 
হবে আরুণ মৃখাজীঁর পিহনেও 'একটু ছুটোছঁটি করে ভাল হত না কি? 

_-ওর পিছনে ছোটবার কিছু নেই । ফেউ এর মত পালস লেগে আছে। 
আম শুধূ তার কার্যকলাপের সত্াতা সম্পর্কে মাথা ঘামাচ্ছি। কথাবার্তাও 
হয়েছে ওর ভগ্মীপতির বাড়তে । এইতো কিছুক্ষণ আগে দুলারী বাঈ-এর সঙ্গে 
দখা করে এলাম। 

_তাই নাকি । ওই রহস্যময মেয়েটিকে নেড়েচেড়ে কি বুঝলে ! 
 সসন্দেরী দেহাবলাপিনীরা যেমন হয়, ঠিক সে রকম নয়। একটু উন্নত 
শৈণনীর। রহস্যময় কথাটা ওর নামের আগে জংড়ে দিতে আম কিন্তু মনের মধ 
তেমন সায় পাচ্ছি না । স:কুমারবাবূর কাছে ও যা জবানবন্দশ দিয়েছিল, তা তূমি 
শুনেছ। ডাঃ ব্যানাজশী মাঝে মাঝে ওকে নিজর কাছে ডাকতেন। সোঁদন 
গিয়েছিল ওই রকমই এক আহবানে । হাীরালাল মারা যাবার পর থেকেই পাস 
খর দৃষ্টি রেখেছে দুলালীর উপর । তারপর ডাঃ ব্যানাজশী মরা গেলেন । সোৌঁদন 
ও দশটার সময় বাসায় চলে গিয়েছিল এবং ওর পরবর্তঁ জ্যাষ্ট্িভিটি পীলরেস 
নস্টিতে সন্তোষজনক । তাছাড়া, একজন মেয়েমান্ষের পক্ষে দুজন লোককে 
ওইরকম নৃশংসভাবে খুন করা সম্ভব নয়। 

_সে নিজে করেনি। কাউকে দিয়ে খুন দুটো কারয়ে থাকতে পারে তো 2 

-তা পারে । তবে অনর্থক কেউ লোক লাগিয়ে খুন করাবার রিস্ক নিতে 
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চায় না। একটা মোটিভ থাকা চাই। দুলারণই যাঁৰ পেছন থেকে কলকা'ঠি নেড়ে 
থাকে, তাহলে ওর মোটিভ কি? এ সম্পর্কে চিন্তা করলে 'কন্তু 'বিপরণং 
সম্ভাবনাই মনকে নাড়া দেবে । ডাঃ হীরালাল ও ডাঃ ব্যানাজশি বেচে থাকলে 
দুলারীর লাভ বোশ। 'নয়ামিত আয়ের পথ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ করে দেবে 
কেন? আমার কি মনে হয় জান ডান্তার, দুই ক্ষেত্রেই খুনের আগে দুলারীর 
উপস্থিতি একটা কেয়ান্সিডেন্স। খুনের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্কই নেই। 

-__কেসটা বেশ কমাব্র:ক-টড দেখা যাচ্ছে । 

_ ঠিকই বলেছ। কোথাকার জল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভা এখন 
মোটেই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। আশার আলো দেখাছ, আর নিভে যাচ্ছে। 
আজ সকালকার কথাই ধর না। তন্মজীবাবূর স্টুডিওতে গিয়ে কতকগুলো 
এলামানয়ামের চাকাঁতির সন্ধান পেলাম । ভাবলাম, যে গোল দাগগুলো জায়গায় 
জ।য়গায় দেখতে পাওয়া গেছে তার বুঝি সুরাহা হল । এখন আবার মনে হচ্ছে, 
কোন কাজের 'জানসই নয় । এই দেখ না- 

বাসব পকেট থেকে চাকতি)া বার করে দেখাল । 

_-এ যে বনাত বা প্রাইউডের উপর ছবি অ.টকাবার লিঙক। 

- আমারও তাই মনে হচ্ছে। সন্দেহজনক দাগগুলোর সঙ্গ এই লিঙ্কের 
সম্পর্ক থাকা স্বাভ।ক নয়। তাই বলে আমি যে কোথাও আশার আলো 
দেখতে পাহীন, একথা ভেবে আমর উপর আবার আঁবচার কর না, ডান্তার । 

শৈবাল হেসে বলল, সে আলোর একটা রেখাও কি আমাকে দেখান 
যায় না ? 

_ নিশ্চয় যায় । 

বাসব পাইপ ধরাল। 

_তে,ম'র মনে আছে [নশ্য়ই, প্রদ্যোত হালরার একটা চিঠি পেয়ে ভাগলপরে 
গিয়ে 'ছলেন, কিন্তু পরে জানা গেল শিঠখানা জাল ? 

-মনে আছে। 

_কাল তোমাকে একটা লেটার প্যাডের কাগজ দেখিয়োছি। ওটা আমি 
[বশে এক জ'য়গা থেকে সংগ্রহ করে এন হলাম । পরীক্ষা করে দেখাছ, জাল 
[চঠির কাগজের সঙ্গে এই লেটার-প্যাঃডর কাগজের কোন পার্থক্য নেই। 

- লেটার প্যাডের কাগ্রখানা, তুম সংগ্রহ করোছিলে কোথা থেকে ? 

ডাঃ হ'রালালের ডান্তারখানা থেকে । তারপর শোন, আমি বুঝতে পেরোছ 
হত্যাকারীর একজন সহকারী আছে । তৃতীয়ত, ডাঃ হারালাল গত দুমাসের 
মধ্যে চল্লিশ হাজার টাকা ড্র করেছিলেন ব্যাঙ্ক থেকে যার রহস্য আমার কাছে 
পাঁরকার ৷ চতুর্থতঃ, গ্ুদ্যোত হালদারের হাওড়া থেকে ট্যাক্সি করে ফের'র পথে 
অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা । 

- ভার মানে ঃ শৈবালের গলায় "বিস্ময়ের আমেজ । 

পাইপে বারকতক ঘন ঘন টান 'দিয়ে বাসব বলল, তার মানে, 'মিন্রভিলার 
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এক মালির সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে তার কাছ থেকে জানতে পেরোছি, 
খুন হওয়ার পরের দিন ভোরে একজনকে সে কম্পাউন্ডের মধ্যে প্রবেশ করতে 
দেখেছিল । বোৌরিয়ে যাবার সময্ন ভাল করে দেখে, (তানি প্রদ্যোত হালদার । 


বাসবের ওখান থেকে ফিরে সাড়ে নটার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরেই শংয়ে 
পড়োছল শৈবাল। লেপের মধ্যে গরম বিছানায় ঘুম আসতে [বশেব বিলম্ব হয়নি । 
কতক্ষণ ঘুপিয়োছিল কে জানে । হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল নিচে একটানা ক'লং বেল 
বেজে চলেছে । 

এতরান্রে আবার কে এল ? অনিচ্ছার সঙ্গেই শৈবাল বিছানায় উঠে বসল। বাড়িতে 
সে একলাই আছে । সোনা এখনও ফিরে আসোন শ্যমবাজার থেকে । চাকরটাও 
বাড়ি নেই॥। কাজকর্ম সেরে প্রাতাঁদনই সে চলে যায়। অগত্যা ওকে উঠতে 
হল। একটা চাদর গায়ে জাঁড়য়ে নিয়ে, নিচে নেমে এসে বারান্পায় আলো জেলে 
দরজা খুলল । 

বারান্বায় দাড়িয়ে থাকা লোকাউকে দেখেই শৈবাল চমকে উঠল । ওভালাটিন 
কালারের ওভারকোটে সারা দেহ আচ্ছাদত আগন্তুকের । মাথার ফেল্ট হ্যাট 
যতণর সম্ভব নামান । মুখের নিয়়াংশের দাঁড়র আভাস পাওয়া যাচ্ছে শুধু । 

ডাঃ হির"ময়ের বাড়িতে যে আগন্ভুকের আগমন হয়েছিল, তার সঙ্গে সাদ্‌শ্যে 
কোথাও যেন গরাঁমল নেই । 'তবে কি - 

শৈবালকে স১াকত করে আগন্তুক বলণ খনখনে গলায় আমি বোধহয় ডাঃ রায়ের 
সামনে দাঁড়িয়ে আছি। 

হ্যা, আমিই শৈবাপ পায় । 

--আপনাকে এখান যেতে হবে আনার সঙ্গে । পেন্টের কান্ডশন খুব 
সারয়াস। ও 

শৈবাল কাঁপা গলার বলল, আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করি না। 

-জ।ন। আপাঁন একটি হাসপাতালের সার্জকাল ডিপাটমেপ্টের সঙ্গে যুক্ত 
আছেন । তাতে কিহু ক্ষতিবৃদ্ধি নেঁ। আপাঁন রোড হয়ে নিন। 

- আমার পক্ষে হয়ত কোন জটিল রোগের ডাইগোনিসিস করাই সম্ভব 
হবে না। 
। --সেজন্য আপনাকে চীন্তত হতে হবে না। 

আগন্তুক একরকম জোর করেই ঘরে প্রবেশ করল। শৈবালের দেহে অবশ্য 
শান্তর অভাব নেই তবে ও যেন কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ঘরের জিরো 
পাওয়ারের মিটামটে আলোতে আগন্তুককে আরও ভয়াবহ দেখাতে লাগল। 

এবার শৈবাল 'নিজেকে করে পেল । 

দ্‌ঢ় গলায় বলল, আপানি ভূল করেছেন । এত রাত্রে আমার পক্ষে কল আযশ্টেড 
করা কোনমতে সম্ভব হবে না। 

স্ভুল অবশ্য আমি করিনি । স্বেচ্ছার আপনি যাবেন না, তা আমিজানি। 
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দেখছেন, আমার হাতে কি আছে? 

শৈবাল দেখল, আগ্ন্তুকের দস্তানা মোড়া হাতে একটা 'রিভলভার শোভা 
পাচ্ছে। 

_ কাজেই ডাঃ রায়, যেতে আপনাকে হবেই । 

আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের উপরে রাখা গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে ছঃড়ে 
দিল। যন্ত্রচাঁলিতের মত কোটটা পরে নিল শৈবাল । 

আগন্তুক আদেশের সুরে বলল, চলুন । বাইরে গাড়ি অপেক্ষা করছে। 

রাস্তায় অপেক্ষমান গাড়িতে এসে শৈবাল ও লোকটি বসল । কাচগুলো সব 
তোলা । আরো সাবধানতার জন্য পদ টানা রয়েছে তার উপর । বাইরের কিছু 
নজরে পড়বার 'বিন্দুমান্র সম্ভাবনা নেই ৷ এমনাঁক ড্রাইভারকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল 
না, মাঝে পর্দা থাকার দরুণ । আগন্তুক [নিজের হাঁটুর উপর 'রিভপবার সমেত হাত 
রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইল । 

শৈবাল চিন্তার জালে ক্লুমই জড়িয়ে পড়তে লাগল । এমন দাুর্ধপাকে মানূব 
পড়ে 2 দ্রুতগাততে গাড় এগয়ে চলল । কোন পথ দিয়ে কোথায় চলেছে, 
কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। 'মানট কুঁড়ি কাটল এইভাবে । শৈবালের মনে হল, 
শহরের বেন্দ্ুস্থছলকে পিছনে ফেলে ওরা শহরঙলশীর দিকে এগিয়ে গলেছে । কোন- 
দিকের শহরতলী 2 এই সময় গাড়ির গাঁত মন্পীভূত হয়ে এল। তারপর থেমে 
গেল । 

শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে গাঁড় থেকে নামল আগন্তুক । চাঁরধার নাবড় অন্ধকার । 
থেকে থেকে নাম-না-জানা পোকারা ডেকে উঠছে । সেই অন্ধকার মধ্যেই শৈবাল 
অনুভব করল, ওরা কোন বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে । 

আগন্তুক বাঁহাত 'দিয়ে পকেট থেকে বার করে আনল একটা টর্ট | টচের বোতাম 
[িপতেই ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক আলো । শৈবাল তাক্ষণ দূণ্টিতে তাকাল 
আলোর বিস্তারের দিকে । ওর অনুমান মোটামুটি সত্যি। কোনকালে সেখানে 
বাগান নিশ্চয় ছিল বর্তমানে তার সে রূপ নেই। বর্তমানে অযত্রে বর্ধিত গাছ 
পালা বত । 

--এগিয়ে চলুন । খনখনে গলায় আগম্তুক আদেশ দিল। 

হাত পনের এগোবার পরই একটা দরজা পাওয়া গেল। 

একইভাবে রিভলভার হাতে চেপে আগন্তুক বলল, দরজার হাতলটা টানৃন। 

হাতলের উপর টর্চের আলো এসে পড়ল। 

শৈবাল হাতল ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল । ও প্রবেশ করল ভিতর, পিছ 


পিছু আগন্তুকও - । থরে জোরাল আলো না থাকলেও পাঁর্কার সমস্ত 
কিছু দেখা যায়। সুন্দরভাবে সাজান । কোন ধন? বান্তির ড্রইংরূম বলেই 
মনে হয়। 

_ বসুন । 

সোফায় বসল শৈবাল। 
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__-পেশেন্টের কাছে যাওয়ার আগে আপনার একটা কথা জেনে নেওয়া দরকার । 
ওষুধপন্ন নিয়ে সুদ্থ করে তোলার মত কোন রোগ রুগীর হয়নি । তার প্রয়োজন 
একটা অপারেশনের । তলপেটের বিশেষ দিক থেকে একটা গ্র্যান্ড কেটে বার করে 
দিতে হবে । আর তার জায়গায় বসিয়ে দিতে হবে নতুন একটা গ্র্যান্ড । আশ্চর্য 
হচ্ছেন বোধহয় । অপারেশনটা একটু নতুন ধরনের । চশুন- 

[খাস্মত শেবাপকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি এগয়ে চলল । করিডর আতিক্রম করে 
মাঝারি সাইজের একটি ঘরে এল ওরা । এই ঘরে বিশেব আসবাবপত্র নেই । ঘরের 
ঠিক মাঝখানে অপারেশন টেবিলের উপর কে একজন শুয়ে আছে। মুখ দেখা যাচ্ছে 
না। সমঞ্ত শরীর কালো কাপড় ধিয়ে ঢকা। সাশং থেকে ঝোলান বিরাট 
মুভিং লাইটটা অপারেশন টোবিলের কয়েক হাত উপরেই রয়েছে । অপারেশনের 
সবধার জন্যই এই ব্যবহ্থা, শৈবাল বুঝতে পারল । ঘরের এক কোণে আরো একটি 
ছোট টোবল রয়েছে । নেই টেবিলেৰ উপরকার দ্রেতে রাখা রয়েছ অপারেশনের 
প্রয়োজনীয় সমন্ত যন্ত্রপাতি । ওষুধপন্রও রয়েছে কিছূ । আধগামলা জলও 
রয়েছে । জল থেকে ধোঁয়া উঠছে ; সুতরাং গরম । দন্তানা জোড়া রাখা রয়েছে 
গামলার পাশেই । 

ব্যবস্থাপনায় কোথাও কোন ফাঁক নেই। ওকে এখানে আনা 'না্চতভাবে 
সম্ভব হবে, এ সম্পর যেন এদের কোন সন্দহ ছিন না। মানচ্ছার সঙ্গে শৈবাল 
এবার দুণন্টি ফেরাল আগন্তুকেব দিকে । 

সমন্তই রোড রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এবার আপনাকে কাজ আরম্ভ করতে 
হবে। কোনরকম পাক করবার ট্স্টা করবেন না, ম.ত্যু অবধারিত তাহলে । 

-সমন্তই আমার গোলমে.ল ঠেকছে । অপারেশন ভাবে": 

_ সেজন্য চান্তত হবেন না। পেশেনট এখন সেন্সলেস। পেটের উপরকার 
কাপড় সরালেই দেখতে পাবেন, চামড়ার এক জায়গায় লাল রঙের চোকো দাগ । ওই 
দাগ দেওয়া স্থানটুকু কেটে আপনাকে প্লাণ্ডটা বার করে আনতে হবে ।- এধারে 
দেখুন, ওই তাকের উপর একটা জার দেখতে পাচ্ছেন ? 

আগন্তুক আঙ্গুল তুলে একটা তাক নির্দেশ করল। শৈবাল সোঁদকে তাকিয়ে 
দেখল, তাকের উপর রাখা একটা জারে 1স্পরিট বা অন্য কিছুর মধ্যে ডোবান আছে 
কিছু । এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না। 

সেই লোকটা আবার নিজের খনখনে গলায় বলল, বিশেষ এক আরকে গ্লযাপ্ড 
দুটো ডুবিয়ে রাখা হয়েছে । ওর মধ্যে থেকে একটা নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে 
হবে । আর দেরি করবেন না, এবর কাজ আরম্ভ করুন । 

হলিউডের গক একটা ছাবি দেখোঁছল শৈবাল--তাতে রিভলবার দেখিয়ে নায়ককে 
সমন্ভ কাজ করতে বাধ্য করা হয়োছিল। সোঁদন নায়কের ব্যবহার ওর মনে 
হয়েছিল কাপুরূষোচিত - আর আজ, ওরই জীবনে ঠিক একই দর্বিপাক নেমে 
এসেছে । 

গ্রেটকোট খুলে;ফেলল শৈবাল*। জারটা নামিয়ে এনে টেবিলের উপর রাখল । 
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দাপ্তানা গলিয়ে নিল হাতে । ধারে ধীরে এগিয়ে গেল জ্ঞানহণীন লোকাটর কাছে । 
পেটের উপরকার কাপড় সরিয়ে দিল ও। গুলপেটের একটু উপরে লালরঙের 
চৌকো দাগ কাটা । এই জায়গাতেই চালাতে হবে ছার । এরকমভাবে অপারেশন 
কেউ কখনও বোধহয় করোন। 

শৈবাল মৃখ ফিরিয়ে দেখল, ওর পাহারাদার রিভলবার হাতে ন্তচ্ভের মত 
দাঁড়য়ে রয়েছে । দাড়ির কিছু অংশ ছাড়া মুখের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 

সে বলল, নার্স নিয়ে কাজ করাই আপনাদের অভ্যাস। এখানে আপনাকে 
একলাই সব সামলাতে হবে । 

শৈবাল আর বাক্যব্যয় না করে কাজে মন দিল। 

কেটে যেতে লাগল 'মাঁনটের পর 'মানট । 


তারপর 


ঘর্মান্তকলেবর শৈবাল সোফায় বসোঁছল । অপারেশন শেষ করে পারশ্রম ও 
ক্লান্ততে এই শীতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে । সাত্যই, এরকম অপারেশন কেউ কখনও 
করেনি । ডাক্তার রূগীর মুখ পর্যন্ত দেখতে পেল না অথচ মারাত্মক কাটাছেড়। 
হনে গেল। 

[রিভলবার হাতে অদূরে দাঁড়িয়ে লোকটি । 

_আপানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। টিপয়ের উপর এক গেলাস অরেঞ্জ স্কোয়াস 
রাখা আছে। খেয়ে ফেলুন, ক্লান্ত দূর হবে। 

শৈবাল হাত বাড়িয়ে গেলাস তুলে নিল। গলা শুকিয়ে উঠোছল। এক 
নিঃশ্বাসে পানীয়টুকু শেষ করল। কিন্তু এীক। শরীর এমন গাাঁলয়ে উঠছে 
কেন? মাথার উপর নেমে আসছে হাজার মনের বোঝা ! ও সোফা এিয়ে 
পড়ল ধরে ধীরে । 


ভোর হয়ে যাবার পর শৈবালের জ্ঞান ফরল। 

ও চোখ মেলে তাকাল । এখনও মাথা ঝিমাঁঝম করছে । 

মনে পড়ে গেল একে একে সব। কোথায় শয়ে আছে এখন ; কোনরকমে 
উঠে বসল শৈবাল। একি, এ ষে নিজের বাড়ির বারান্দাতেই এতক্ষণ শুয়োছিল। 
অজ্ঞান হয়ে যাবার পর তারা এখানে ওকে রেখে গেছে । 

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে শৈবাল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল । কালকের ঘটনা 
স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে এখন। শৈবাল টোলফোন স্ট্যাশ্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 
রিসভার তুলে নিয়ে ডায়েল করল--কিছুক্ষণ পরে অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া 
গেল, হালো - 

কে, বাসব - আমি ডান্তার কথা বলছি-_-এখুনি চলে এস আমার এখানে - 
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শৈবাল বিছানায় শুয়ে রয়েছে । 

ধীরে ধীরে ও কালকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করল! 

বাসব ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে শুনে যাচ্ছিল । শৈবালের বলা শেষ 
হলে শান্ত গলায় বলল, আমি শৃধূ ভাবাহ, কি দুরল্ত দুঃসাহস লোকটার । 

কেন 2 

বুঝতে পারছ না? তুমি যেকাজটা করে এলে তা অন্য কাউকে দিয়ে 
করান যেত, তব তারা তোমাকে নিয়ে গিমে চরম স্পর্ধার সঙ্গে জানিয়ে দিল যে, 
তারা আমাকে কেয়ারের মধ্যেই আনে না। 

বাসব চেয়ার থেকে উঠে বারন্দুই পায়চারি করল । 

শৈবালের সামনে এসে আবার বলল, তবে স্পর্ধার উত্তব আম দেব । 

--কিভাবে ? 

__সমন্ত কিছই ক্রমশঃ প্রকাশ্য । যাক, ক।ণকের ঘটনায় গেটাকতব ১।ভ 
কিন্ত আমাদের হয়েছে । 

_য্থা 2 

যথা এক নম্বর, যে দুটো খুন হযেছে ভাঠে হত ব্যক্তির শরীর থেকে গ্র্যান্ড 
সংগ্রহ করা খুনীর অন্যতম উদ্ধেশা ছিল । দু নম্বর, কোন বিশেষ শারীরিক 
অসুস্থতার দরুণ, হতাকারীদের একজনের এই গ্ল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল। তিন 
নম্বর, দুত্কৃতকারীর। অন্তত দুজনের একটি দল। চার নম্বর, সমন্ত 'জাঁনস 
যেভাবে সাজান ছিল-_-এমনকি তোমার পাশমুকু গর্ন্থি, তাতে মনে হয়, ওরা 
একরকম নিশ্চিত 'ছিল তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে । 

শৈবাল বলল, ডাঃ 'হির"ময়কেও এরা এইভাবে আটেমপ্ট নয়ৌছল--কিন্তু তাঁকে 
সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারোন। কারণ, বাড়িতে বহু চাকরবাকর ছিল এবং সকলেই 
সে সময় সজাগ ছিল । রাত্ি আরো গভীর হলে, তাঁকেও 

ওকে থাঁময়ে বাসব বলশ, আচ্ছা ডান্ডার, ওই গ্র্যান্ড অপারেশনের বিবয় মেডি- 
ক্যাল সায়েন্স কি বলে? 

_ এখানে মেডিক্যাল সায়েন্স ফেল করেছে, ভাই । অবশ্য জ্ঞান আমার খুবই 
অল্প। কাজেই বলা শন্ত, এ ধরনের অপারেশনের কি উপকারিতা । 

_আরেকটা 'জাঁণস এখানে লক্ষণণর, গ্ল্যাপ্ড দুটো যে কোন সাধারণ লোকের 
দেহ থেকেই সংগ্রহ করা যেত, কিন্তু তা হয়ান। দুজন ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে 
এর দরুণ । 

- দুটো গ্র্যান্ড কেন? একটাতেহই তো কাজ মিটে গেছে । 

বোধহয় একটাতে অপারেশন সাঞ্সেসকুল না হলে 'দ্বিতীয়টা কাজে পাগাবার 
জন্যেই দুটো গ্র্যান্ড সংগ্রহ করা হয়োছল। 

বাসব পাইপ ধরাল। 

বারকতক টান দিল তাতে । চেয়।রে এসে বসল । 
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শৈবাল এবার দ্রুত গলায় বলল, একটা কথা বলতে তোমায় ভূলে গোছি। আমি 
কাল ওদের চোখ বাঁচিয়ে একটা ছুরি 'নিয়ে এসেছি ওখান থেকে । 

স্প্ছুরি ? 

_হ্যাঁ। 

সদেখি-_ 

_অপারেশন"করবার সময় 'একটা ছুরি আমি কায়দা কার নিজের পকেটে ফেলে 
দিই। যাঁদ কোন ক্লু পাওয়া যায় তার থেকে... 

_ ভালই করেছ । কোথায় ছুরিখানা ? 

_-ওভারকোটের পকেটে রয়েছে, বার করে নাও ' 

বাসব 'টঠে গিয়ে আলনায় রাখা ওভারকোটের পকেট থেকে ছুরিখানা বার 
করল । ইসি তিনেক লম্বা হবে ছ:রিখানা । 

স্টলের বাঁট। বাঁটের একগাশে ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে মেড ইন ইংলগ্ড? 

বাসব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল । 


দিন-দুই ভটষণ ব্যস্ত ছিল বাসব। 

ওর সঙ্গে শৈবালের মোটেই দেখা'হচ্ছিল না । 

সশব্দে সাতটা বাজল। 

বাসব ঘরে প্রবেশ করল । 

শৈবাল সোফায় বসে আমেরিকান ম্যাগাজিনের +পাত্ভা উল্টাচ্ছিল। ওর দিকে 
তাকিয়ে মূদ হাসল বাসব । 'নিজের ক্লান্ত দেহটাকে সোফার উপর ঢেলে দিল । 

_তোমার দেখা পাওয়া ক্রমেই ভার হয়ে উঠছে । শৈবাল বলল, 'কি ব্যাপার 
বলতো? বাসব িজের চোঁটের ফাঁকে পাইপটা গুজে দিতে দিতে বলল আমার 
মনে হয়, কাল-পরশর মধ্যেই হত্যাকারণ ধরা পড়বে । 

-বল কিঃ কে কেসে? 

-সেযে কে_জানি, আবার জানও না। অনুমানের উপর ভেসে বেড়াচ্ছি 
এখনও | তবে আমার অনুমান যাঁদ সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে একটু আশ্চ্যই হব। 
দেখ ডান্তার, পাশব মনোবাত্ত, নগ্নতা ও বিবএতার যুগ কাটিয়ে আমরা হাজার 
হাজার বছর এগিয়ে এসোছ। তবু আমরা সভ্যতার চরম শিখরে উঠ্েও সময় সময় 
নিজের মনের পশভাবটাকে চেপে রাখতে পারি না। এই হত্যা, দুটোর কথাই ধর 
না। কত নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এতে ! 

- সত্যি, খুন দুটোর কথা ভাবলেও গা ঘিনাঘন করে । 

যাক ও কথা । আম রায় এ্যাপ্ড সিনহা মোটার্সে” গিয়েছিলাম । 

-কি বললে ওরা ? 

-- ওরা বললে, ডাঃ হীরালালের গাড়ি এখনও সেখানে বে-মেরামত অবস্থায় পড়ে 
আছে ; জাঁটল যান্রক গোলযোগের দরুণ একফুটও চলবার ক্ষমতা নেই ও গাড়র । 

তবে যে সোঁদন? তাহলে 'কি অন্য গাড়িতে ডাঃ হাীরালালের গাড়ির নম্বর 
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লাগিয়ে দেওয়া হয়োছিল। 
_একজ্যান্ঈীলি। তোমার চুরি করে আনা ছিটা সম্বন্ধেও জানতে পেরেছি 


দু" একটা কথা । গোটা কয়েক সার্জক্যাল দোকানে খোঁজ নিয়োছলাম। “সেন 
আণ্ড সুর থেকে হপ্তাদুয়েক আগে একজন কিছু ইন্সএুমেন্ট কিনে নিয়ে যায়। 
এই ছুরিটা তার মধ্যেই ছিল | ক্রেতার সম্বম্ধে তাঁরা বলেছেন, তাঁদের যতনূর মনে 
পড়ছে, একজন ড্রাইভার শ্লিপ দেখিয়ে 'জানসগুলো কিনে নিয়ে যায় । 

তারপর ? 

_-তারপর আর কি। কাল সন্ধ্যার পর সকলকেই ডেকোছি একবার এ 
বাড়তে । নাটক শেষ হবার আগে যেমন শেব চরম না৮কীয় মুহূর্ত স:্ট হয়, 
হিসেবে ভূল না হলে তেমাঁন একটি দৃশ্যের অবতারণা হবে কাল। 

সেটার পের উপর পাইপটা রেখে বাসব আবার বণপ, কাল সকালে 
ইন্সপেক্টর পোলের সঙ্গে টোলফোন এক্সচেঞ্জে যাবে । কি বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে, 


আমি তোনাকে আগেই বলেছি _ 


শৈবাল ঘাড় নাড়ণ। 
অবশ্য আজ রান্রেও একটা প্রোগ্রম আছে । তোমাকে থাকতে হবে 
আমার সঙ্গে । 
শৈবাল প্রশ্ন করল, প্রোগ্রাম । 
_হ্যা হে-নৈশ-বিহার | 


মৃদু হাসল বাসব। 

দুটো সাইকেল সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল আগে থেকে । 

সাড়ে এগারটার পব বাসব ও শৈবাল হাঙ্গারফোড- স্ট্রীট থেকে বেরুল । 

শীতের রান্রি। 

দুজনের গায়ে প্রচুর গরম কাপড় রয়েছে, তবু ঠাণ্ডায় ওদের হাড়ে পর্যন্ত 
কপিনি ধারয়ে দিচ্ছে । কলকাতায় শত এবার পড়েছেও জধ্বর | 

দুজনে নীরবে সাইকেল চালিয়ে চলল । 

বেশ কিছুক্ষণ পরে সাইকেল থেকে নামল ওরা । 

পথ সম্পূর্ণ জনমানব শূন্য । 

বাসব তবু চাপাঁ গলায় বলল, ডান্তার, তুম সাইকেল দৃটো নিয়ে এখানে 
অপেক্ষা কর। আমি কাজটা সেরে আসি। 

-_ কিন্তু... 

_ ভয় নেই, আমি তাড়াতা়িই ফিরব। 

_আমি বলছিলাম, তুমি ভিতরে ঢুকবে কিভাবে ? 

বাসব পকেট থেকে একগোছা চাবি বার করল। 

__এই গোছার একটা না একটা চাবি আমাকে সাহায্য করবেই । 

_-এদিকে বাঁটের কনেস্টবল যাঁদ দৈবাৎ আমাকে দেখে ফেলে, তখন ? 

_ তখন ঝামেলা অবশ্য একটু হবে। যাঁদও থানায় আমি আগেই এ বিবয় 
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আলোচনা করে এসেছি । যাই হোক, তুমি নজর রাখ । কেউ এসে পড়লেই 
আমাকে ইশারা করবে। 

শৈবাল দোতলা একটা বাড়ির দেওয়াল থেসে সাইকেল দুটো নিয়ে দাড়য়ে 
রইল । ওর সতর্ক দুটি চারিধারে ঘোরাফেরা করতে লাগল । 

'মাঁনটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। 

বাসবের দেখা নেই । 

শেষে প্রায় এক ঘণ্টা পরে বাসব ফিরে এল । কাগজে মোড়া কি একটা ওর 
হাতে রয়েছে। 

--ওটা কি? শৈবাল প্রশ্ন করল। 

- পরিশ্রমের পূরস্কার ! চল-- 


ধাসবের সঙ্গে সুকুমার পেলের দেখা হল দহপৃরবেলা । 

- বাসবই গিয়েছিল থানায় । 

ওকে দেখে ইন্সপেই্র প্রায় লাফিয়ে উঠলেন । 

_ অনেক কথা আছে, মশাই । 

_কথা ? 

অনেক ব্যাপার ঘটেছে আর কি। আপান না এলে আমি কিছঃক্ষণর মধোই 
টোলফোন করতাম। 

বলুন, শুনি । 

- তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাই । 

সুকুমার পোলে চেয়ার ছেড়ে ঘরের এক প্রান্তে চলে গেলেন । সেখানে একটা 
আল্মাঁর ছিল । আলমারির মধো থেকে বাঁধান বই-এর মত কি একটা বার করে 
নিয়ে আবার ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে বাসব পাইপ ধারয়েছে। 

-_ এটা চিনতে পারেন ? 

সাবিস্ময়ে বাসব বলল, একি ! এ যে ডাঃ হীরালালের ডায়ের? দেখছি ? 

- এই ডায়েরশখানাই তো আপনার বাড়ি.থেকে চুরি গিয়েছিল 2 

_হ্যাঁ। আপাঁন পেলেন কোথা থেকে ? 

একটু ভারাক্ধ চালে হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, চুপচাপ যে বসে নেই, দেখতেই 
পাচ্ছেন। ডায়েরশটা উদ্ধার করোছ অনেক কায়দা করে। বলতে পারেন, মালসমেত 
আসামীকে ধরোছ। 

- আগ্রহ আমার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, ইন্সপেইর 1 খুলে বলুন ব্যাপারটা । 

সকুমার পোলে এবার বললেন, সমস্ত কথা । 

[তান যা বললেন তা সাজালে এই রকম দাঁড়ায়-_ 

প্রদীপ বেশ চটপটে ছেলে । বছর দুয়েক হল পৃলিসে ঢৃকেছে--ইাতিমধ্োই 
উপরওয়ালাদের বেশ বিশবাসভাজন । ওকেই নিয়োগ করা হল দুলারী বাঈয়ের 
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মুভমেন্ট চেক করার কাজে । প্রদীপ বেশ উৎসাহের সঙ্গেই এই কাজের 
ভার নিয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগল একঘেয়ে 'ডিউটির 
আওতায় পড়ে । 

সন্দেহজনক কিছু চোখেই পড়ে না। এমনাক নতুনত্বেরও কিছূ নেই। 
দ্বলারী বাঈ যে বাড়িতে থাকে, সেই বাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাত 
নটা থেকে দুটো পর্যন্ত তার ঘরে বসে থাকে । দারোয়ানের ঘর 'সঁড়র প্রায় 
মুখে-উপরে কারা যাচ্ছে এবং কারা নামছে অনায়াসে দেখা যায়। বলাবাহুলা, 
প্রদীপের গায়ে পাীলসের পোশাক থাকে না। দেখলে মনে হবে, দায়োয়ানের 
কোন আস্তীয়। 

দোতলা থেকে একটানা গানের সুর ভেসে আসতে থাকে । এ সঙ্গে 
প্রদীপের কানে এসে বাজে, বাহবা-_ কেয়া খুব - কেয়া খুব ইত্যাদি। দুলারার 
সুরলহরী আর শ্রোতাদের প্রশংসাসূচক ধান কানে বাজতে থাকে প্রায় সাড়ে 
এগারটা পর্যন্ত । 

তারপর চুপচাপ । 

এবার যাঁরা আসেন, তাঁরা গান শুনতে নয় । তাঁরা আসেন, দুলারী বাঈ-এর 
সোন্দ্যমশ্ডিত দেহটিকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে । নানা জাতের মানুষের 
আসা-যাওয়া । এদের মধ্যে মধাবয়স্ক লোকের সংখ্যাই আঁধক। প্রদীপের হতাশ 
হবারই কথা । ডাঃ হীরালাল না ডাঃ ব্যানাজণশির সঙ্গে যাঁরা নানা সূতে সংাগ্লন্ট 
ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউকেই দেখতে পাওয়া যায় না। 

গতকাল রান্রে কিন্তু সমস্ত একঘেয়োমর অবসান ঘটল । 

প্রদীপের ভাষায় এত অপেক্ষার পর বাঘকে গুটিগুটি ফাঁদের দিকে এগোতে 
দখা গেছে । রাত তখন পৌনে একটা । আজ দূলারীর কোঠায় লোকের 
আনাগোনা অনেক কম। প্রদীপের মনে হল, এই মার মোটাসোটা যে মাড়োয়াড়িটি 
নেমে গেল - সেই বোধহয় দুলারীর ঘরে আজকের শেষ মানুষ । 

প্রদীপ হাই তুল আড়ুমোড়া ভাঙ্গল । আজ আর দুটো পর্যন্ত থাকবে না, 
ভশষণ ঘুম পাচ্ছে । সিগারেট ধরিয়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, সিশড়র মুখের আলো 
নিভে গেল । কি রকম হল যেন ? বাড়িতত ঢোকার দরজার পাশেই সুইচ আছে। 
কেউ কি ভেতরে পা দিয়েই আলো 'নাভয়ে দিয়েছে 2 প্রদীপ ভালভাবে চিন্তা করে 
দেখার আগেই লক্ষ্য করল, 'িশড় বেয়ে একজন উপরে উত্ভে যাচ্ছে। উপরের 
বারান্দায় আলো জবলতে থাকায় সশঁড় অন্ধকারে ডুবে যায়নি! আবছা অন্ধকারের 
মধ্যে আগন্তুককে চেনা গেল না। 

আগন্তুকের সতকর্তা লক্ষ্য করে প্রদীপের মনে হল, ওর আকাঙ্ক্ষিতদের মধ্যে 
কেউ নিশ্চয়। আগন্ধুক অদৃশ্য হয়ে যাবার পরই ও উপরে উঠে গেল। দুলারীর 
ঘরের পর্ণী নড়ছে । এ ঘরেই ঢুকেছে নিঃসন্দেহে । দরজাও বন্ধ হয়ে গেল এই 
সময়। প্রদীপ নিরুপায় ভঙ্গিতে দাঁড়য়ে রইল । ঘরের মধ্যে দুজনের 'কি ধরনের 
কথাবার্তা হচ্ছে কোনমতেই আর শোনবার উপায় নেই। আনচ্ছার সঙ্গে প্রদীপ 
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নিচে নেমে এল। জ্োরাল আলোর মধো ওখানে সং-এর মনত দাঁড়িয়ে থেকে 
লাভ কি? 

নামতে নামতে একবার ওর মনে হল, এমনও হতে পারে, ওর সন্দেহ অমূলক । 
দুলালীর কোন ধন মন্ধেল, সকলের চোখ বাঁচিয়ে এইভাবে হয়ত আসা-যাওষা 
করে । দারোয়ানের ঘরের সামনে এসে ও আরো একটা কথা চিন্তা করল, 'নিচেকার 
আলো আবার জেবলে দিলেই তো হয়। আগন্তুক নিচে নামলেই তার মুখ দেখতে 
পাওয়া যাবে। 

আলো জ্বালাবার অবসর কিন্তু প্রদীপ পেল না। সুইচের দিকে মাত্র কয়েক 
পা এগিয়েছে - ঝড়ের মত আগন্তুক ওর পাশ দিয়ে বেরিষে গেল 1 না, আর কোন 
সন্দেহ নেই । দুলালীর কোন মাল হলে কি এত তাড়াতাড়ি চলে যেত ? 

তাড়াতা'ড়ি প্রদীপ বান্তায় চলে এল | বলাবাহল্য, আগন্তুকের 'চ্হি মাত দেখা 
গেল না। আর সাতপাচ ভেবে কি হবে থানায় খবর দেওয়াই ভাল । এত রান্রে 
ট্রামবাস তো নেই, ট্যাঞঝ্ির অপেক্ষায় বৃথা দাঁড়িয়ে না থেকে হে'টেই চলল । 

এর পরের হীঁতিহাস হল, রাত্রেই পীলস হানা দিল দুলালীর কোঠায় । সন্দেহ- 
জনক আগন্তুক সম্পর্কে সে অজ্ঞতা প্রকাশ করল। এমনাঁক পাঁলসের পৃনঃ 
পুনঃ আগমনের জন্য সে বিলক্ষণ বিরন্ত হল। তার এই ধরনের কথাবার্তা 
পুিসের কাছে অগ্তত্যাশিত ছিল না। তারা তোর হয়ে এসোছিল। এরপর 
থানাতল্লাসি চালান হল । খাটের গাঁদর তলা থেকে পাওয়া গেল ডাঃ হীরালালের 
ডায়ের'টা ৷ 

সুতরাং পুলিস দুলারণকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। 

সমগ্ত শোনার পর বাসব বলল, নাটক বেশ ভালই জমেছে, কি বলেন ? 

ইন্সপেক্টর হেসে বললেন, তা আর বলতে । 

--দৃলারীর পেট থেকে অনেক জরুবী কথা ধার করা সম্ভব হয়েছে নিশ্চয় ? 

__এখনও তার সঙ্গে কথাবার্তা হয়নি । সমন্ত কিছ সারতেই তো ভোর হয়ে 
গেল। ওকে লক আপে রেখে বিশ্রাম করতে গিয়েছিলাম ৷ এই তো ফিরছি কোয়া- 
টার থেকে। আপন এসে পড়ায় ভালই হয়েছে। চলুন, ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাক। 

সুকুমার পোলে বাসবকে সঙ্গে নিয়ে লক-আপে এলেন। 

গরাদে-দেওয়া দরজার এ প্রান্ত থেকেই দুলারীকে দেখা গেল । মূহামান অব- 
গ্থায় বসে রয়েছে । জমকালো পোশাক ও আনন্দ্য চেহারার আঁধকারিণীকে এ ছোট 
খ*পাঁরর মধ্যে অত্যান্ত বেমানান মনে হচ্ছে । তালা খুলে দুজনে ভৈতরে ঢোকবার 
পরই সে উঠে দাঁড়াল। 

সূকৃমার বললেন, এবার আপনার উচিত আমাদের সমন্ভ কথা পরিজ্কারু করে 
বলা। 

শ্রান্ত গলায় দুলারী বলল, যা বলবার আমি গতরানেই বলোছি। 

- একগাদা 'মিথ্যা কথা বলে আমাদের বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছেন । ডাঃ 
হীরালালের ডায়েরী খন আপনার কাছে পাওয়া গেছে তখন দািত্ব অন্বীকার 
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করতে পারেন না। 
বাসব বলল, যাঁদ আপাঁন প্রকৃত তথ্য আমাদের না জানান তবে দুটো খুনের 


ব্যাপারেই গভপগরভাবে জড়িয়ে গড়বে । একবাম কেস কোর্টে ওঠার পর সহজে 
ষে রেহাই পাবেন না বুঝতেই পারছেন। 
দেখখন আমি বিশেষ কিছুই জান না। একজন ডায়েরীঢা আমার কাছে 
রাখতে 'দিয়োছলেন । পরে এ নিয়ে এত ব্যাপার হবে, বুঝতে পারানি। 
ইন্সপেন্ুর বললেন, সেই লোকটি কে ? 
ক্ষমা করবেন । তাঁর নাম আমি বলতে পারব না। 
কেন? 
একটু দূঢ্তার সঙ্গে ধুলারখ বলল, আমাদের ব্যবসার এই রেওয়াজ । উনি 
আমাকে নানারকম সাহায্য করেন । 
_নামটা বলল ভাল হত? 
--বলতে পারলে নিশ্চয়ই বলে দিতাম । 
বাসব বলল, ওই লোক'টিই কি ডাঃ হীরালালের সঙ্গে আপনার পারচয় করিয়ে 
দিয়েছিল ? 
হ্যা । 
ডাঃ ব্যানাজ নর সঙ্গে ? 
ডাঃ হশরালাল। 
আসুন ইন্সপেন্র, আমরা বাইরে যাহ । খানে সময় নম্ট করে আর লাভ 
নেই । 
[কি একটা বলতে গিয়েও বললেন না সুকুমার পোলে। বাসবকে অনুসরণ 
করে বাইরে এলেন। 
দরজায় তালা লাগি-য়, আফসরুমের পথে আসতে আগতে তান বললেন, কোন 
কথাবার্তাই তো হল না। অবশ্য আমিজান, সোজা আঙ্গংলে ঘি উঠবে না। 
শেষ পর্যন্ত অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। 
_আপনাকে কিছুই করতে হবে না। লোকটিকে আম আন্দাজ করে ফেলোছি। 
আপানি কার কথা বলছেন? আমার পারত কেউ কি? 
নিশ্চয়ই । চলুন, আগে গিয় বসা য।ক আফসে, ত।রপর বলছি । 
অফিস ঘরে এসে বসবার পর, বাসব পাইপ ধাঁরয়ে বলণ, ডাঃ হনর।লালের সঙ্গে 
দুলারীর পাঁরচয় কার কারয়ে দেওয়া সম্ভব, একবার ভেবে দেখুন । 
- ডাঃ হশরালালের খুব কাছাকাছি লোক। 
একজ্যান্তীল। আমাদের জানা লোকেদের মধ্যে একজনকে ডাঃ হারালালের 
কাছাকাছি দেখতে পাচ্ছি প্রদ্যোত হালদার। দুলারীর সঙ্গে হয়ত তাঁর 
আগে থেকে পাঁরচম্ম ছিল । রাঁসক ডান্তারের মনের সন্ধান পেয়ে তাঁকে 'ভীঁড়য়ে 
[দয়োছিলেন তার সঙ্গে । 
--কিন্তু ডায়েরীটা চুরি করার কি অর্থ ? 
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॥_ সে সম্পকে স্থির সিদ্ধান্তে আম আগেই এসে পৌছেছি। আজ সন্ধ্যায় 
সমন্ত কিছ জানতে পারবেন । সকলকে অন্গ্রহ করে জানিয়ে রাখবেন, সাড়ে 
ছণটার মধ্যেই প্রত্যেকে যেন আমার হাঙ্গারফোর্ড স্ত্রটের বাড়তে আসেন। এখন 
আমি উঠি । ভাল কথা, আমার অনুমানের সত্যতা সম্পর্কে একটা পরাক্ষা 
চালান যেতে পারে । ডায়েরীর ৬পর থেকে ফিঙ্গারাপ্রণ্ট তোলবার বাবস্থা করুন। 
ডাঃ হীরালাল ছাড়া এই ডায়েরীতে হাত দিয়েছে পচিজন অমিতাভ গাঙ্গুলী, আমি, 
আপান, দুলারী ও চোর। সুতরাং এই ডায়েরগ থেকে যাঁদ প্রদ্যোত হালদারের 
ফিঙ্গারপ্রিণ্ট ওঠে তাহলে বুঝতে হবে, এরই নাম দুলারী করতে চাইছে না এবং 
এই ব্যান্তই ভায়ের চোর । 

-হ'হ। দুলারীকে নিয়ে এখন ফি করব- বলুন তো? 

- এখন যেভাবে আছে, থাক । চাঁল- 

বাসব বিদায় নিল। 


সাড়ে ছটা তখনও বাজোনি। 

একে একে আসছেন সকলে । 

প্রথমে সুকুমার পোলে এলেন । তারপর মলয় গাঙ্গুলী ও প্রদ্যোত হালদারকে 
আসতে দেখা গেল। তরুণ মুখাজশি এল। এরপর এলেন ডাঃ হিরণ্ময়। 
এবং ত্রজী এল তার 'মানট কয়েক পরে। বাহাদুর সকলকে কফি পরিবেশন 
করে গেল। 

বাসব ও শৈবাল বসেছিল পাশাপাশি । 

বেহালা থেকে আমতাভ "গাঙ্গুল?ও এই সময় এসে উপস্থিত হলেন। শৈবাল 
পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের উপর দ:ঘ্টি বুলিয়ে নিল। অনেকের মুখে পারিত্কার 
অসন্তোষের ছাপ। 

সকলের কফি পান শেষ হয়েছে লক্ষ্য করে বাসব শান্ত গলায় বলল, এইভাবে 
আহ্বান করে আপনাদের অনেকের মনে বিরান্তুর উদ্রেক করার জন্য আমি মর্মাহত। 
তবে এ বিষ/য় নিশ্চয় আপনাদের 'ন্বমত থাকা উচিত নয় যে, কত গরুদায়িত্ব আমার 
সকন্ধে চাপান হয়েছে। এবং সে দায়িত্ব নিখখ্তভাবে সম্পন্ন করতে গেলে 
আপনাদের আন্তীরক সহযোগিতা ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়, এ কথা পূবেই 
জানিয়েছি । আজকের আহ্বান সেই সূত্রেই । 

তরুণ বলল, ভাঁম যা জাঁন তা আপনাকে জানিয়োছ। এবং আমার ধারণা, 
আর সকলে নিজের নিজের কথা আপনাকে জানিয়ে থাকবেন । 

তন্বজী বলল, আমারও এঁ কথা । 

প্রদ্যোত হালদারের গলা পাওয়াণ্গেল, আমারও-_- 

বাসব বলল, আপনারা সকলেই আমাকে বলেছেন কিছ কিছ কথা, অস্বণকার 
কার না; তবে প্রকৃত সত্যটা অনেকেই লূকিয়ে গেছেন_ যার জন্য এক সময় আমার 
পক্ষে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠোছিল। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
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করবার আগে, ঘটনা দুটির সারাংশ আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই । 

কেউ কিছ বললেন না। 

--ডাঃ হীরালাল ও ডাঃ ব্যানাজশী যেভাবে খুন হয়েছেন, সভা পৃথিবীতে এর 
চেয়ে নি্ঠুরভাবে খুন হওয়া বোধহয় সম্ভব নয় । অবশ্য, এই ভয়াবহ হত্যা দৃটির 
নেপথ্যে আছে একটি চমংকার পাঁবকল্পনা । এক টিলে দুই পাখ মারার 
পাঁবকজ্পনা। কোন গুরুতর শারীবিক অসুস্থতার দরুণ হত্যাকারীর একাটি 
গ্র্যান্ডের প্রয়োজন হয় । তখন সে দটি ডাগারকে বেছে নে টার্গেট হিসাবে । 
দুজনেই সাুবখ্যাত এবং ধনশালণ। হত্যাকান্ডও সম্পন্ন ংয় জাত 11খংতভাবে। 
হত্যাকারী দুজনেরই অত্যন্ত পারাঁচত। কোন 'বশ্ষষ নিয়ে আলোচনা করবার 
গন্য সে নিহতদের সঙ্গ আলাদাভাবে স্যাপষেন্টমেন্ট করে। আপয়েশ্টমেন্টের 
সময় অবশ্য রাত দশটার পর গছ্থির হয় । 

_অ।মি বুঝতে পাচ্ছি না--প্রদ্যোত হালরার বললেন, পুরানো কথা 
আলোচনা করে কি লাভ ? নতুন কিছ ধাঁ আপনার বলার থাকে, বলুন ? 

- 'বিবক্বাহভত অবশ্য কিছু বালান । বেশ, এবার অন্য কথায় আসা যাক ৷ 
এবার একে একে আপনারা খলুন যে যা আমাদের কাছে লুকিয়ে গেছেন। 

চুপ করে রইলেন সকলে । 

বাসব আবাব বলল, এইভাবে মুখ বন্ধ করে থাকলে পাঁরস্থিতির আরো অথণতি 
ঘটবে । প্রদ্যোতবাব্‌, আপাঁন কিছু বলুন ? 

-আমি! আমি আবার 'কি বলব ? যা বলবার আগেই বলেছি। 

- কই আর বলেছেন 2 আপাঁন নিজের জবানবন্পীতে বলেছেন, আপাঁন নাকি 
ডাঃ হারালালের মারা যাওয়ার পরের দিন সকালে ভাগলপুর থেকে কলকাতার 
ফেরেন। এবং হাওড়া থেকে বেহালা যাবার পথে ট্যাক্সিতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। 

--ঠিকই বলোছ। 

-আপাঁন মিথ্যা কথা বলেছিলেন । অজ্ঞান হয়ে পড়েননি আপাঁন, বরং সংস্থ 
শরশরেই মিত্রভিলায় গিয়ে উপাস্থৃত হয়েছিলেন, 

থতমত খেলেন হালদার । 


প্রমাণ পেয়েই কথাটা বলাছি । মিন্ভিলার বাগানের মালী সোদ্ন ভোরে' 
আপনাকে বাঁড়তে ঢুকতে দেখেছিল । 

প্রদ্যোত চুপ করে রইলেন। 

-আপাঁন আমাদের মিথ্যা কথা বলোছিলেন কেন ? 

- দেখুনমানে আমি মিথ্যা কথা বলতে চাইনি । কেমন নাভাস হয়ে বলে 
ফেলোছিলাম । সোঁিন সত্যই 'মন্রীভিলায় এসোঁছলুম স্টেশন থেকে । কিন্তু তার- 
পরেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি । অজ্জান হয়ে যাই »ট্য।কিতে। হাসপাতালে 
যে ছিলাম তার প্রমাণ নিশ্চয় পেয়েছেন ? 

তা পেয়েছি। কিন্তু এ সময় সিগ্লভিলায় এসে আবার চলে যাবার কারণ 
কি। যে ক্ষেত্রে ডাঃ হাঁরালাল খুন হয়েছেন আপানি বুঝতে পেরেছিলেন । 
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প্রদ্যোত হালদার আবার নীরবতা অবলম্বন করলেন। 

_ বল্যন, মিঃ হালদার ?--বলবেন না। অবশ্য না বললেও আমার আর বিশেষ 
অসুবিধা হবে না। 

ডাঃ হিরশ্ময় বললেন, আমার মতে এখন প্রত্যেকের উচিত বাসববাবুকে পরি-. 
শকারভাবে সমন্ভ কথা বলা । ওকে জামরা যতটা সাহায্য করতে পারি ততই ভাল । 

বাসব বলল, আপাঁন ঠিকই বলেছেন ডাঃ গাঙ্গুলী । মলয়বাবু, আপাঁন ? 

কঁপা গলায় তিনি বললেন, আগম আর ছু জান না। 

-অনেক কিছ জানেন। যেমন ধরুন, ডাঃ হীরালালের ব্যাঙ্ক একাউন্টের কথ। | 

_- সমন্য গাপনি কি বলছেন? তাঁরব্যাঙ্ক একাউন্টের বিধয় আমার তো 
'কিছ-ই জানবার কথা নয়। 

--ওখানেই তো মজা । জানবার কথা নয়, অথচ জানেন। আমার কাছে 
প্রমাণ আছে, আপানি ডাঃ হীরাপালের একাউণ্ট থেকে চেক-__ 

এব!র ভেঙ্গে পড়লেন মলয় গাঙ্গুলী । 

প্রিজ- প্রিজ__মিঃ ব্যানাজশি 

- আমায় ক্ষমা করবেন মলয়বানু, চুপ কর থাক। আর সম্ভব হচ্ছে না । আগি 
বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপান ডাঃ হারালালের চেক জাল করে তাঁর একাউন্ট থেকে 
চল্লিশ হাজার টাকা ড্র করে নিয়েছেন । 

য্বের মধ্যে মৃদু গৃঞ্জন উঠল। 

সকলে 'বাঁস্মত দান্টতে তাকালেন মলয় গাঙ্গুলীর দিকে । 

-_অবশ্য প্রদ্যোত হালদার এবিষয়ে আপনাকে যতণূর সম্ভব সাহায্য করেছেন। 
টাকার ভাগও পেয়েছেন নিশ্চয়ই (নো, নো, রং স্টেপ নিচ্ছেন, 'তন্বজীবাব্‌। 
ঘরের বাইরে আপনার এখন যাওয়া চলতে পারে না। 

বাসবের কথায় সকলে একযোগে দরজার দিকে মুখ ফেরালেন । 

দরজ্গার প্রায় কাছে জণ্ড়াসড়ো হয়ে দাঁড়ুয়ে রয়েছে তবজী। 

বাসব বলল, আপনি এসে বসৃন। আপনার সঙ্গে কথা আছে । 

অসাহিষু গলায় তল্নজ' বলল, স্টডওতে আমার কাজ রয়েছে । 

আমার কথার উত্তর দিয়ে, তবে যান । 

_বলুন ঃ 

--জাস্ট এ মোমেণ্ট- ইন্সপেক্টর মলয়বাবু ও প্রদ্যোতবাবূর উপর একটু দ্টি 
রাখবেন ৷ মলয় গাঙ্গলী বসে বসে ঘামছিলেন। 

প্রদ্যোত হালদারের অবস্থাও তথৈবচ । 

-_ ওয়েল মিঃ ব্যানাজশি, আমি জানতে পেরোছ আপনার কাকা যেরান্রে মারা 
যান, অস্বীকার করলেও আপনি আপাদের মেন-গেট খুলে সে সময় একবার বাইরে 
'গিয়েছিলেন। 

দূঢ় গলায় তন্নজী বলল, গেট আমি খুলিনি। গেটের চাবি আমার কাছে থাকে 
না, আপনাকে আগেই বলোছ। 
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_-তা বলোছিলেন। কিন্ত আসল না থাকলেও ডুপ্লিকেট চাবি থাকতে নিশ্চয় 
বাধা নেই। 

-আপান কি বলতে চাইছেন ? 

-_পুলিস একজন চাবিওয়ালার সন্ধান পেয়েছে । মোমের ছাপের সাহায্যে 
আপাঁন তার কাছে থেকে একটা চাবি তোঁর করিয়ে নিয়েছিলেন । 

চাঁব আমি একটা তৈরি করিয়েছিলাম ঠিকই, তবে অন্য প্রয়োজনে । 
আপনি আপাঁন কি বলতে ঢান, আমি ... 

উত্তেজনা পারহার করন, 'তন্রজীবাব । আমিযা বলতে চাইছি তার অর্থ 
আপনার জানা আছে । 

আর এক সেকেড আমি এখান থাকল না। আপনার যা ইচ্ছে তাই 
করতে পারেন। 

_বিশেষ কিঙ্‌ করতে হবে না । আপনার কুকী্তরি সহায়ক এই ছরিটাই 
আগনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাড়িয়ে ছ। 

বাসব পকেট থেকে একা ছুরি বার করে দেখাল । 

ছযাঁরটা দেখামান 'তন্বজ্শর চোয়াল ঝুলে পড়ল। 

[নত পেরেছেন তাহলে ? 

বাসবের স্বর তীর হায় উঠল। 

-_গতকাল রান্রে ভূপ্রিকেট গবির সাহায্যে দরজা খুলে আপনার স্টাঁডওতে 
টুকেছিলাম। এই ছরটা পাওয়া গেছে রামকৃঞ্কদেবের অয়েল পোশ্টং-এর পিছন 
থেকে । ছন্রির গায়ে ছিটে 'ছটে রন্তের দাগ এখনও রয়েছে। 

[ঠিক এই সময় কাণ্ডটা ঘটে গেল। 

সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ত্নজশ ছুটে বোরয়ে গেল ঘর থেকে। 
এই রকম অভাবনীয় ঘটনার জন্য কারুরই প্রস্তুত থাকবার কথা নয়। সকলে 
একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে মোটর স্টার্ট নেবার শব্দ পাওয়া গেল এই সময় । 
অমিতাভ গাঙ্গুলী কিন্তু তননজর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন । 


দুঘণ্টা পরে আঁমতাভ গাঙ্গুলী ফিরে এলেন বাসবের কাণছ। সম্পূর্ণ বিফল 
হয়েই ফিরেছেন 'তাঁন। জাঁপ নিয়ে তন্রজীর পশ্চা্ধাবন করেও বিশেষ সুফল 
পেলেন না। টেরোটবাজার পর্যন্ত প্রায় শ' খানেক গজের ব্যবধান ছিল দুই 
গাড়ির মধ্যে। এরপর কোথায় যে 'মাঁলয়ে গেল গাড়িটা, তার কোন হদিশই 
করে উঠতে পারা গেল না। শেষে তার বাঁড়তেও ধাওয়া করোছলেন অমিতাভ, 
কিন্তু সেখানেও তাকে পাওয়া যায়ান। 

সমস্ত শুনে বাসব বলল, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, ইন্সপেন্রর | বিশ্রাম করুন । 

--লোকটা এইভাবে যে হাত ফসকে বেরিয়ে যাবে ভাবতে পারান। 

এখনও সম্পূর্ণ ফসকে যায়ান। 

_ আপনি জানেন তার সম্ধান ? 
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-ঠিক জানি না। তবে... 

তবে? 

- আন্দাজ করছি, জন্বজী কোথায় লুকিয়ে রযোছ । আব একটু রাত বাড়লেই 
ভার সন্ধানে আমরা বোঁরয়ে পড়ব । 

তখন পৌনে এগারটা । 

সকলে যাত্রা করল তবজীর সন্ধানে । মোটামুটি এলি মন্দ হল না। বাসব 
ছাড়া, আঁমতাভ গাঙ্গুলী, সুকুমার পোলে ও গোটা চারেক কনস্টেবল । যাত্রা 
করার আগে বাসব যেন কাকে ফোন করল । তারপর মধ্য কলকাতা ছাডয়ে ওদের 
দুখানি জীপ দক্ষিণ কলকাতার পথ ধরল। শৈবাল 'বিস্মত দ1টতে বার বার 
তাকাতে লাগল বাসবের দিকে ৷ বাসবের মুখে মৃদ হাসি । টালিগঞ্জ পেরিয়ে 
যাবার পর ওর 1নরদশে গাড়ি থামান হল সদ্‌শ্য এক বাগানবাড়ির সামনে । 

বাসব চাপা গলায় বলল আমাদের এই বাগানবাড়িতে ঢুকতে হবে। 
সকুমারবাবু আপানি কনস্টেবল ক'জনকে নিয়ে বাইরেটা ওয়াচ করুন। বাড়ি থেকে 
কাউকে বের্‌তে দেখলেই আ্যারেস্ট করবেন! আসুন,অমিতাভবাবৃ । ডান্তার এস -_ 

কম্পাউণ্ডে ঢুকে, বাগান পেরিয়ে ওরা বারাম্দায় এসে উঠল । পে টিকোতে 
দুখানা গাড়ি দাঁড়ষ রয়েছে, ওরা দেখতে পেল। কেউ অবশ্য বসে নেই ওতে । 
জানলার কাচ ভেদ করে ভেতরকার আলো বাইরে 'এসে পড়েছে । বাসন সামনেকার 
দরজায় একটু ঠেলা তেই খুলে গেল। সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল তিনজন। 
সামনেই করিডর । কারিডরের শেষ প্রান্তের দরজায় পদ্ণা ঝলছে। পর্দর ফাঁক 
দিয়ে এধারে একফালি আলো এসে পড়েছে । ওরা পায়ে পায়ে এাগয়ে গেল। 
ঘরের মধ্য থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে । 

তিনজনে গা মিশিয়ে দাঁড়াল দরজার পাশে । 

পরিজ্কার কানে এল কে একজন বলছে, ইল্লিটারেট হ্যাগার্ড, তোমার আতব-দ্ধির 
জন্যই আজ এই কান্ডটা ঘটল । 

দ্বিতীয়জন কাতরস্বরে বলল, কিন্তু আম 

স্টপ ইয়োর সাউটিং। তুমি ভেবেছ, কুলে এসে তরী ডুববে, আর 
আমিও হাঁকপাঁক করতে করতে তাঁলয়ে যাব 2- তা আমি যাব না। 

-_ দেখুন, আমি বলাছিলাম-*** 

টোয়োশ্টটু ক্যাঁনবারের 'রিভলবারটা আমার হাতে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? এর 
একটা গুলি তোমার জীবন নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। 

_আ-আপাঁন আমায় গুল করবেন ? 

এতে তোমার উপকারই হবে বলতে পার। প্ালিসের নজরে তুমি পড়েছ। 
আজীবন জেলে ঘন টানার চেয়ে আমার হাতে গাল খেয়ে সিরাীনের মত শান্ত 
লাভ করা কি ভাল নয়? কেউ জানতে পারবে না। আমার সায়লেন্সার চিরাঁদনের 
মত তোমাকে পায়লেপ্ট করে দেবে । 

--না- না- আমাকে দয়া করুন 
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বঙ্গের হাস বাতাসকে ভা'র করে তুলল । 
দয়া িসের দয়া ? 
বাসব পদ্ণা সরিষ দবজ!র চৌকাঠ আঁল্ক কবল। 
আঁমিতাভ িছন্নই আছেন | তাঁর হাতে উণত বিভলবাণ । 
বাসব বলল, আপনি বিভলবাবটা হাত 7থ"ক 1ফণ্ল খিন. ডাঃ গাঙ্গুলী | 
সিমফ ঘর দাঁড়ালন ডাঃ হিবপ্সঘ | ছুতণান্ত শবাপদের মত তব দৃই চোখ 
জুল উঠল | বিন্ত তা শৃ& এক লহম'র দনা। তারপর আগ্রেয়াম্তর পকেটে 
রেখে টিলন। 
বলদ্লন শান্ঠ গলায়, এস্স পণ্ড ভালই করেছেন । আপনাদের আসাম কে এত- 
ক্ষণ আমি।কানবকণ্ম আটাক বস্ৃহ | 
তবজণী তখন থব থর ক:র কাঁপচ্ছ। 
আপনাব তভিনয় 'নপুস্ণর প্রশংসা না কর থাকা যায না, ডাঃ গাঙ্গুলী । 
কিন্তু ভবাডুদাী আপনাব 2াগিই হাষস্ত। ইন্সপেইব, ডাঃ হশযালাল ও ডাঃ 
ব্যানাজ'শি.ক হত্যা কবার অপবান্ধ আপাঁন ডাঃ হিরন্ময়কে গ্রেপ্ত র করতে পারেন। 
ক"্য়ক পা পিঞ্য গেলেন হিবমঘ | 
গলায় শশ্র্ ডল দিষ বনলে, চনৎকাব। কিন্তু জানত পর কি, কোন 
প্রমাণের উপব 1 ভর কর অপাঁন আমাক দোধণ সাব্যপ্ কবছ্ছেন ? 
প্রমাণ একটা নয়। এ”্কব পর'খক অছে। উপাঁহুহ একট ব কথা বলশ্লই 
যথেন্ট হবে কায়কাটিন আগে 'শবাল আপনার তলপেন্ট ণকটা অশাবেণন কাবাছ, 
তার চ্হ্ গত ত'ড়।তাড়ি মালয় যাবার কথা নয়। এই অপা বগন অনা কট 
করেছে তা অ্পান প্রমাণ কর.ত পারএননা। কেন ডান্তারিপস্দর শাক 1;য়ে 
এতবড় মিথ্যা কথা বলবে? তাছাড়া, দ্বিতীয় গ্র্যাপ্ডটিও বোধহয় প্রখনও এই 
বাড়তেই আছে। 
[হরণ্ময় 'এই কথা শুনে কেমন মিই'য় পডল্লন। কিছ একটা বলণ্ত [গায়ও 
বললেন না বা বলতে পারলেন না। ইন্সপঠ্র গিয়ে গিয় প্রথমে তাঁর হাতে 
হ্যাণ্ডকাপ পরিপ্লে দিলেন, তারপর তঃজ্শর দিকে এগি-য় গেলেন । 


সোফায় আড় হায় বসে পাইপ টেনে চণ্লন্ছ বাসব। 
সন্ধ্যা নোমছ অনেক আগে । শৈবালও রয়েছে! দুজনেই চুপগপ | 


শেষে শৈবাল নীববতা ভঙ্গ করল । কি 'ণত ভাবছ? 
ভাবাছি মানৃষের প্রবুত্তর কা । ডাঃ হিব্ময়ব কিছুবই অভাব হিল না _ 
সম্পদ; সম্মান, প্রাতপাঁত্ সবই ত'ব করায়ত্বে হিল। তবু ' দেশ ডাক'র, আমার 
মনে হয় আমবা যতই সভা হয়ে উঠি না কেন তন আমরা সময় সময় আম যুগে 


ফিরে যাই। তাঁমকিবল? 
_ হরত তাই । ও কধা যাক--॥ এখন বল, কিভাবে তুমি শি্ইটা সলভ: 
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রহস্যভেদী বাসব (প্রথম )-৪ 


করলে? 
বাসব আরম্ভ করল £ প্রথমেই আমার অদ্ভূত লেগোঁছল হত্যার পদ্ধাত'দেখে । 


অবশ্য আমি আন্দাজ করে নিয়োছলাম, হত্যা দুটো যত বাঁভৎসই হোক না কেন, 

তবু এই বীভৎসতার [নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ আছে। ডান্তার হারালালের 
ওখানে গেলাম, একট খোঁজাখধাঁজ করতেই ওয়ার্ডরোবের তলা থেকে একটা 
গোল চাবাত পাওয়া গেল । চাকাঁিটা কিসের আমি বুঝতে পারান প্রথমে । পৃলি- 
সের কাছ থেকে আমি আগেই সকলের স্টেটমেন্ট যোগ্রাড় করেছিলাম ! সকলের 
স্টেটমেন্টেই কিছ- না কিছ গলদ আমার চোখে পড়ল। অধম ভাবতে লাগলাম, 
হাওড়া স্টেশন থেকে ফেরার পথে হঠাৎ প্রদ্যোত হালদারকেই বা অন্তান করে চন্দন- 
নগরে নিয়ে যাওয়া হল কেন ? মিন্রভিলার মলির কাছ থেকে খবর পা*য়া গেল 
সে নাকি ভোরেই প্রদ্যোত হালদারকে ওখানে দেখোহল । তাব-? আমার সন্দেহ 
দানা বাঁধল। ডান্তার হীরালালের চেকবুক থেকে একটা জিনিস আমি উদ্ধার কর- 
লাম । কয়েক মাসের নধ্যে চালিশ হাজার টাকার মত তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ড্রু করেছেন; 
কিন্ত পূর্বেকার সমস্ত আয়, বায় ও জমা ইত্যাদি ডায়েরীতে থাকলেও এই টাকা- 
গৃলোর কোন উল্লেখ নেই। আমি আরো জানতে পারলাম, ডান্তার হীরালাল 
অন্যমনস্ক ধরনের লোক ছিলেন তাঁর সমন্ত কাজকর্ম সামলাতেন প্রদ্যোত 
হালদারই । তবে কি-? ডায়েরী-চোর একদিন ডান্তার হণরালালের বাড়িতে 
ডায়েরী চুরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও আমার বাড়ি থেকে সেখানা নিয়ে 
গেল । ডায়েরণটা চুরি করার উদ্দেশা ছিল যাতে কেউ বুঝতে না পারে এই চাত্রশ 
হাজার টাকার গরামিলের কথা । যাঁদও মলয় গাঙ্গুলী বলোছলেন প্রদো'ত 
হালদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ নেই, মুখ-চেনাগিন আছে মান; তবু আমি 
বৃনতে পারলাম, ও'দের দুজনের বেশ হৃদ্যতাই আছে। তাহলে মলয় গাঙ্গুণী 
মিথ্যে কথা বললেন কেন 2 আমি মলয়বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ করলাম । “স্টয়াট 
আন্ড মর্গানে” কাজ করেন তিন। ওই কোম্পানণটির প্রধান কাজ হল দলিল, 
উইল বা অন্যান্য যেকোন দন্ভাবেজের আসল নকল প্রমাণ করা। ওখানকার 

রাইটিং এক্সপার্টদের মধ্যে মলয় গাঙ্গলী একজন। এবার ব্যাপারটা সরল 
ইঙ্জ। ডান্তার হাঁরালালের সরলতার সুযোগ নিয়ে মিস্টার গাঙ্গুলণ প্রদোত 
হালদারের সাহায্যে তাঁর চেক জাল করেছিলেন । 

বাসব থামল । পাইপ নভে গেছে । আবার ধরাল। 

শৈবাল বলল, নিজেই যাঁদ তিন এ-সব কান্ড করে থাকেন, তাহলে জোগায় 
ডান্তার হশরালালের ঘরে চোর ঢোকার কথা বলতে গেলেন কেন ? 

নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করার জন্যে। পলসকে তান সাহায্য করতে চান, 
একথা প্রমাণ করবার জন্যে । যাক আমার ধারণা, ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছিল। 
ভাগলপুর থেকে 'ফরে প্রদ্যাত হালদার সোজা মিন্রভিলায় আসেন। এসেই 
ডান্তার হীরালালের মৃতদেহ তাঁর চোখে পড়ে । তান ভয় পান। মলয় গাঙ্গুলীর 
সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে চন্দননগরের গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়ে থাকতে হয় । পাছে 
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পুলিস তাঁকে সন্দেহ করে: তাই এই সাবধানতা । তুমি প্রশ্ন করতে পার, প্রদ্যোত 
হালদার যে হত্যাকারী নয় একথা আমি ধরে নিলাম কি করে? দুটো কারণে- 
প্রথম, যেহাঁস সোনার ডিম পাড়ছে অর্থাং যার চেক জাল করে প্রচুর টাকা 
বাগানো যাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । দ্বিতীয়, ডান্তার আসত 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা করার তাঁর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। ঠিক এ 
কারণে মলয় গার্গুলীকে হত্যার ব্যাপারে অব্যাহতি দেওয়া চলতে পারে । আমি 
চিন্তার সমূদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলুম । তরুণ মূখাজশীকে আমার হিসাব থেকে 
বাদ দিয়েছিলাম । ছেলোঁট নেহাংই সাধারণ, তবে রগচটা । এখন রইলেন শুধু 
ওনবজী বন্দ্যোপাধ্যায় । কারণ ডাঃ হিরণ্ময়ের কথা আম ধারান প্রথমে । ধরার 
কথাও নয়, যেক্ষেত্রে তানই আমাকে এ তদন্তে এাপয়েন্ট করেছেন । তন্বজীবাবুর 
হাবভাব বিশেষ সন্দেহজনক । ডান্তার ব্যানাজশি তাঁর প্রাতি সদয় ছিলেন না। 
তুমিও আমাকে বলেছ, তান নাকি রেস খেলতেন । 'তাঁন কাকার উত্তরাধিকারণ। 
রেসের জন্য যত টাকাই প্রয়োজন হোক না কেন তবু তার কাকাকে হত্যা করার 
বোকামি তান করবেন না। তাছাড়া, ডান্তার হীরালালকে হত্যা করার তাঁর কি 
উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? 

একটানা বলার পর বাসব নশরব হল। পাইপ সেন্টার টেবিলের উপর রেখে 
আবার আরম্ভ করল, কোন বৃহত্তর পরিকঞ্পনা নিয়েই হত্যাকারী দুটো হত্যা 
করেছে, সন্দেহ নেই ৷ কে-সে ?-ডান্তার ব্যানাজনি যেখানে মারা যান, সেখানে 
আমি কাপে'টের ওপর গোল গোল কয়েকটা দাগ দেখতে পাই । ডাঃ হাীরালালের 
ঘরে একটা গোল চাকাঁত পেয়োছলাম, তোমাকে আগেই বলোছি। গোল দাগের 
সঙ্গে ওই গোল চাকাঁতটার কোন সম্পর্ক আছে নাকি 2 আমার মনের মধ্যে যখন 
এই রকম চিন্তা ওঠা নামা করছে, তখন হঠাৎ একটা জানিস চোখে পড়ায় আমি 
আশার আলো দেখতে পেলাম । তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, বার্থডে পার্টিতে 
ডিনারের পর ডান্তার 'হিরণ্ময় আমাদের সঙ্গে গঞ্প করছিলেন । ওই সময়ে কথা 
বলতে বলতে তান নিজের হাতের লাচিটা দোলাচ্ছিলেন । তাই দেখে হঠাৎ আমার 
মাথায় কথাটা উদয় হল, ওই গোল দাগগদুলো ওর ছড়ির তলাকার চিহ নয়ত ? 
আমি মাটির দিকে তাকালাম । পরিজ্কার চোখে পড়ল, কাপেটের উপর গোল 
দাগের ছড়াছড়ি । ছড়িতে একট বোঁশ জোরে ভর দিয়ে হাঁটার জনোই এরকমটা 
হয়েছে । আমার বুঝতে বিলম্ব হল না, ডান্তার হ'রালালের ঘরে পাওয়া 
আলুমানয়ামের গোল চাকতিটা এই ছ়র তলায় লাগান ছিল । মোরাদাবাদের 
ছড়গুলো যেমন হয় আর 'কি। কিন্তু তিন আহত হলেন কি করে ? আর তাঁর দুটো 
খুন করার উদ্দেশ্যই বাকি? দহজায়গাতেই পুলিস দেখেছে, দরজা 'ভিতর থেকে 
বন্ধ ছিল। বাগানের চাকর-বাকরদের প্যাস্জে 'দিয়ে 'মিন্রীভিলায় ঢোকা যেতে পারে, 
কিন্তু ডান্তার হীরালালের ফ্লাটের মধ্যে হত্যাকারী গেল কি করে ? ডান্তার ব্যানার 
বাইরের গেটের চাবি তজীবাব্‌ তৈরি করিয়েছিলেন, হত্যাকারী না হয় এঁ পথ 
'দিয়ে কম্পাউম্ডের মধ্যে এসোছিল, কিন্তু ডান্তার ব্যানাজীর লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল 
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কিকার? তবে কি হত্যাকারী আগেই আ্যাপয়েপ্টমে্ট করে রেখেছিল, তাঁদের 
সঙ্গে দেখা করার জন্যে। টেলিফোন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুটো 
হত্যারই আগের সন্ধ্যায় ডান্তার হীরালাল এবং ব্যানার্শীকে ফোন করেছিলেন । 
অর্থাং দরজা যাতে খোলা পাওয়া যায়, তারই জন্য হয়ত। তিাঁনবিশেষ প্রয়োজন 
আছে বলে ওদের দুজনের সঙ্গই 'নার্ঘন্ট দিনগুলিতে আযপয়েন্টমেন্ট বরে 
রেখেছিলো । এবার অনি শিশ্চন্ত হলাম ডান্তার গঙ্গুলী সম্বন্ধে। নিজে 
আহত হওয়ার উদ্ণেশযে হল, অ'মার চোখে নিজেক নিরপরাধ প্রমাণ করা । 
ডাগডার গাঙ্গলীন্ন পরিকজ্পানুসারে তকে আঘাত অবশ্য ক'রাছিলেন তন্মজীবাবু। 
আসলে তনলীবাধু ডান্তার 'হরপ্ম যর হাতের মুঠোর মধ্যে ছিলেন। তিনি 
রেস খেলতেন । তাঁর প্রচুর টাকার দরকার হত। একরোখা কাকাটির কাছ 
থেকে আদায় করার তেমন কোন সুবিধা ছিল না' ডান্তার গাঙ্গুলপ তাকে 
টাকা 'শিয়ে হাতের মৃূঠোয় এনে ফেলেন। 
বাসব থাম.তই শৈবাল প্রশ্ন করল, কিন্ত হত্যার উদ্দেশ্য কি ? 

দটা উদ্দেশ্য রয়েছে । এক, নিজের দারুণ শারীরিক অসুগ্থতার দরূণ 
একটা গ্র্যান্ড বদল করা ? আর দুই, ডান্ডার ব্যানাজশির বিপুল অর্থ করায়ত্ব করা । 
বুঝতে পাবল না? বেশ, বাস্য়ে বলাছি। কোন জটিল শার?াঁক অসশ্থতার 
দরুণ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক. ডান্তার গাঙ্গুলী বুঝতে পারেন, তাঁর শরীরে 
একটা গ্র্যান্ড বদল করা প্রয়েজন ।॥ কিণ্তত বদলানোর ব্যাপারে দুটো 151৭স প্রয়ো- 
জন। একটা গ্লাণ্ডের আর একজন সাজনের । মরা মানুষের গ্র্যান্ড হলে চলবে 
না। ডান্তার হপরালাল একজন ভাল সার্জন । [তান তাঁকেই কথাটা প্রথমে বোধহয় 
বলেন। নিশ্চয়ই ডান্ত'র হীরাল।ল এতে সম্মত হণাঁন, এবং ওকে এমন কিছু 
[নশ্চয় বলেন যাতে ডাঃ হিবশ্ম'য়র ভয় হল । খাদ একথা প্রকাশ হয়ে যায় হীরা- 
লালের মূখ থেকে 2? তখন [তিনি এক চিলে দুই পথ মারার পরিবজ্পনা করলেন। 
হখরালালের মৃখও বন্ধ হবে আর গ্ল্যাপ্ডও সংগ্রহ হবে । তানি হরালালকে হত্যা 
করদলন। এ ছাড়া ডান্ডার হীরালালকে হত্যা করার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকতে 
পারেনা । ত্িতীয় হত্যা হল, লোভের বশবততশি হয়ে। নিশ্চয়ই তন্জীর সঙ্গে 
একটা রফা হয়োহল, ডাঃ ব্যানাজশী নিহত হলে তাঁর বিপুল অর্থের ভাগাভাগির 
ব্যাপারে । তন্বজী তোমাকে সোদন পিকআপ: করে নিয়ে গিয়েছিলেন ডান্তার 
[হর"্ময়ের অপারেশনের জন্যে ৷ 

__তুঁমি ত্বজীকে সন্দেহ করলে কিভাবে ? 

- আগেই বললাম ত। সন্দেহ তাঁর ওপর আমার একটু আধটু হয়োছিল, তবে 
খুন হিসাবেন্তাঁকে আম মানাত পারছিলাম না। ডাঃ হিরশ্ময় আহত হওয়ার 
গণবর দিন আম তবজীবাবৃব স্ট্রডওতে গেলাম । তখন তিনি সেখানে ছিলেন না। 
অম স্টুডিওর চা্রধার দেখাছি হঠাং চোখে পড়ল রামকৃষ্দেবের অয়েল-পোস্টংটার 
পিছনে কি একটা রয়েছে । আত সামান্য অংশ তার দেখা যাচ্ছে! আমি ভেবে- 
ছিলাম, কোন গজাল-টজাল হবে। কিন্তু পরে আমার মনে হল, ওটা কোন তীক্ষ! 
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অস্মের অগ্রভাগ হতে পারে । তাড়াতাড়িতে রেখে দেওয়ার দরূণ তারই একটু অংশ 
চোখে পড়েছে । তাই সেইরানে স্টুডিওতে হান৷ দিতে হল। তারপর কি হয়েছে 
তোমার অজানা নয়। ছরিটার গায়ে যে 'ছিটে ছিটে রন্তু লেগোঁছল, পরীক্ষা করলে 
তা ডাঃ হিরন্ময়ের রন্তু বলেই প্রমাণিত হবে। “ওই ছ-রিটার বাঁট দিয়েই তাকে আঘাত 
করা হয়েছিল । 

_-ডাঃ গ!ঙঈগুলীকে বেশ কম্ট সহ্য করতে হয়েছিল । একটু জোরে আঘাত হলে 
সিরিয়াস) কিছুই হয়ে পড়তে পারত £ 

_-তা পারত । কি'তু এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। প্রশ্নও উঠতে 
পারে কেনই বা তানি এই হত্যাতদস্তে আমাকে নিযুক্ত করতে গেলেন? তান 
আমাকে নিযুন্ত করেননি । একথা তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল জান। অন্যান্য 
ডান্তারের পরামশে' এবং মেডিক্যাল এসোশিয়েসানের সেক্রেট।রি হওয়ার দরুণ 
আমার কাছে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন । 

_ শৈবাণ বলল, তুমি তাঁর বাগানবা়ির সন্ধান কিভাবে পেলে ভেবে অবাক হাচ্ছি। 

এতে অবাক হবার কিছ নেই । তাঁপিয়ে ভাবলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারতে । 
ডাঃ হিরণময়ই হত্য।কারী এ সম্পরকে নিশ্চিত হয়ে যাবার পবই ঘখ7 তোমার মুখে 
শুনণাম, বাগান.ঘরা বাড়ির মধ্য তোমাকে নিয়ে যাওয়া হ.য়াহিল তখন বুঝতে 
বাকণ রহল না, তার অন্যএ এবটা আন্তানা আছে। এই আস্তানার সন্ধান পাবার 
আর কেন উপায় না ঢেখে সুকুমার পোনের সঙ্গে পরামর্শ করে ডাঃ হিরণ্ময় আর 
তাজীর উপন যা? বনালাম। এরপর বাগানব।ডির সন্ধান পাওয়া কণ্ঠকর হয়নি। 
তোম।র নিশ্চয় আর কোন প্রশ্ন নে ? 

_আর একটা প্রশ্ন আছে ? 

তল 2 

--এই রত্তান্ত অধ্যায়ে দলারী বাস+এর ভূমিকাটা কি? 

- কোন ভাঁমকাই নেই । ডাঃ ব্যানাঙজশি আর ডাঃ হীরালাশের সে প্রিয় পানী 
[ছিল। তাই পুলিস ওকে সনেহের চোখে দেখেছে । দেখবে নাই বা কেন, 
বল? দুটো ঘটনারহই আগে দুলারী বাঈ গান শোনাতে গিঠোহল। অবশ্য এটা 
কনাফডেন্স তোমাকে আগেই বলোছি। আসল কথা হল, প্রদ্যেত হালদারের 
সঙ্গেতার আগে থেকে পাঁরসম় ছিল। হালদার তার সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে দিয়েছিল 
ডাঃ হীরালালের । তান আবার নারীরত্রাটর সঙ্গে আলাপ কাঁরয়ে িয়োছিলেন ভাঃ 
ব্যানাজীর। তবে চেক জাল করবার অপরাধে প্রদ্যোত ও মলয়ের বিরুদ্ধে যাঁদ 
পুলিস কেস দাঁড় করায়, দরলারণীকে তাহলে বেশ ঝামেলায় পড়তে হবে এ ডায্লেরীটা 
লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে । 

বাসব থামতেই ওয়াল-ক্লুকে সশব্দে দশটা বাজল । 

সচল ডান্তার, রান্রের খাওয়াটা এখানেই সেরে নেবে। 

_চল ॥ 

-স্দুজনে সোফা ছেড়ে উঠে পড়ল। 
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নিশির শিশির 


কয়েকাঁদন প্রচ্ড গরম বেনারসকে সাপটে রাখার পর গত রানে ঘণ্টা দুয়েক প্রবল 
বৃষ্টি হয়েছে । দিনের আলো ফুটে ওঠার পর সূর্যের দেখা নেই। সমস্ত আকাশে 
নাঁবড় কালো মেঘ আর মেঘ । চতুঁ+কের অবস্থা এখন 'ল্পগ্ধ। গরমে সদ্ধা হয়ে 
যাওয়া মানুষ যেন হাঁপ ছেড়ে বঁচিল। 

ম'নস মা.ডাওয়াবী হাসপাতালের সামনের কোনাকুঁনি ফুটপাথের ওপর এসে 
দাঁড়য়ছে ৷ সামনেই বিখ্যাত গোধ্লিয়ার চৌমাথা । ওর মনমেজাজ আজ ভাল নেই । 
নয়ামত যে ভাল থাকে তা নয়। পার্থক্যের মধ্যে আজ আঁতমান্তরায় খারাপ । 

চৌনাথার একাঁদকের রান্তাটা চলে গেছে দশা*বমেধ ঘাটের 1দকে। অন্য ধারটা 
এগিয়ে গেপ্ছ ছোট গায়বির শিকে। চক ও জঙ্গম বাড়ির পিকে বাকি দু-দিক বিস্তা- 
রিত হয়ে রয়েছে। চারা রান্তা ধরেই চলেছে অজপ্র রিক্সা, অসংখ্য মানুষ । ঘে'সা- 
ঘে"ন হলেও, শৃঙ্খলা বজায় আছে বলতেই হবে। আজ কোন উৎসব নেই, নেই 
কোন পালা-পার্বন, তবু এত ভিড় ! বেনারসের এটাই বৌশন্ট্য ৷ 

ভারতের কত প্রান্তের, কত বাঁস্ সাজ পোশাকের লোক চলেছে । জনম্রোতের 
দিকে ভ্রু কুচকে মানন ত কিয়োছল । এরা কি সকলেই সুখী ? তা কখনও সম্ভব 
নয়। প্রত্যকেই সুখ ও শান্তিকে হাতেব মূঠোর মধ্যে পেতে পারে না। তবে 
অনেকেই সমস্ত কিছুকে আপ্রাণ ভাবে মানিয়ে নিয়ে সুখাঁ মানুষের অভিনয় করে 
যায়। 

মানস কি সে চেষ্টা করেনি ? 

গত পাঁচ বছর ধরে সেই চেষ্টাই যেসেকরে এসেছে একথা তার চেয়ে আর 
বোশ কে জানে? তবুও সুফল ফলোনি। সুনীলা সুফল ফলতে দেয়নি। 

সুনীলা। তারস্তী। 

আগে মানন ভাবত, এটাও হয়ত একধরনের পাগলামী । বড়লোকের মেয়ে _ 
প্রচুর প্রশ্র-কর মধ্যে মানুষ । আওগ্রগ্রয় *বশুরবাড়িতে এসে পাগলামীর রূপ 
নিয়েছে । কিন্তু দিনের পর দিন লক্ষ্য করবার পর বুঝতে পেরেছে সমন্তটাই 
ইচ্ছাকৃত । 

সুনীলা সুখী হতে দিতে চায় না মানসকে ! 

কেন? 

এই 'কেন'র উত্তর পাওয়াটাই হল শস্ত। 

নেশা মানুষের মনকে মোচড় দিয়ে মেল। অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়ান। 
এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে একটা নাম্ধার টেন বেরল। অগ্নিসংযোগ করে, ধোঁয়া 


ছাড়তে ছাড়তে মানস ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামল । 
এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কিঃ আবার করবারও তো কিছু নেই। 
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বাড়ি ফেরার কথা মনে হলে 'বিতষ্জা আসে । আজ তো আর থাকতে না পেরে 
পরি্কার বলেই দিয়েছে সুনীলাকে, আমাকে এবার রেহাই দাও। তোমার এই 
মেজাজ, এই খামখেয়ালীপনা আর আমি সহ্য করতে পারাহ না। বাপের বাড়িতে 
গিয় যা ইচ্ছে করগে যাও _ কেউ দেখতে যাবে না । আমি নিজেদের বাড়িতে শান্তিতে 
কাটাতে চাই। 

বিস্ম'য়র 'বিহয় সুনীলা বাপের বাড়িও যেতে চায় না। 

মানসের এখন যাবার জায়গা আছে মাত্র একাঁট শিশিরের কাছে যাওয়া । 

শিশিরকে যাঁ একবার কাজের জায়গা থেকে বার করে আনা যায়, তবে বাকি 
দুপৃবটা এক রকম কোট যেতে পারে । 

[শির রাঁডও 'ণিনীয়ার | 

কটি বিখ্যাত ফার্মে সে ট্রানজিস্টারের ডিজাইন দেওয়ার বিনিময়ে মোটা ম।ইনে 
পায়। একটু আশ্ভোলা, বেশ বেহিসেবী শিশির । বলতে গেলে তাকে সামলাতে 
মানস সময় ময় বেশ বিব্রত হয়ে পড়ে । 

- রিক্সায় দদেপ রওনা হল মানস। 

পীশারর হা ত বিশষ কোন কাজ ছিল না। বন্ধুর আগমনে খুশি হল। তার 
মুখের দিক ত কয় তরল গলায় বলল, গিন্নীর সঙ্গে আবার ঝগড়া হ'য়ছে বোহ্হয় ? 

[বিরস মুখে মনস বলল, চ্ডামার এই হালকা কথবার্তা আমার মোটেই ভাল 


লাগে না। 
ক মুকলি মুখ দেখে বুঝতে পারাছি ঝগড়াঝাঁটি করে এসেছ- আর 


বললেই দোষ ? 

তে.'ম'র সখের প্রাণ, ত'ই বোলমল ঝাড়ছ । আম'র মত অবস্থার পড়লে 
বুঝত, দিনের পর 1ান মনের ভারসামা বজায় রাখা কত কঠিন ব্যাপার । 

[শর বতাল, তুমি কত অগা ধার মধ্যে আছ, তা'কি আমি ব্বান্স না মনে কর? 
যাক, আজ কি বয়ে হল ? 

শিশিরের আঁফিস ঘ.র বসেই কথা হচ্ছিল। 

চামড়া-মে.ড়া চেয়ারে একটু হেলে বসে মানস বলল, সেই সনাতন সূত্র ধরেই 
আরম্ভ হল। আমার অপরাধ খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার ঘরে একটু বিশ্রাম 
করতে গিয়েছিলাম । এই সমস্ত অবকাশেই সুনীলা বোঁশ উগ্র হয়ে ওঠে । 

অহেতুক ঝগড়া আর“ভ করে দিল ? 

তাছ,ড়া আর কি! 

মানস খুলে বলল ব্যাপারটা । 

কাঁটায় কাটায় সাড়ে এগারটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে সে শোবার ঘরে 
ঢুকল। বলাবাহূল্য, খাওয়ার টেবিলের সামনে সুনীলা উপস্থিত ছিল না। 
কোনাঁদন থাকেও না। স্বামীর স্বাচ্ছন্দের প্রতি দুষ্টি রাখতে সে প্রস্তুত নয়৷ 

পাখা চালিয়ে সবে বিছানায় শয়েছে মানস, সুনগীলা ঘরে এল। এতক্ষণ 
কোথায় ছিল সেই জানে । ঘরে ঢুকেই সে পাখার সুইচ অফ করে দিল । তারপর 
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আয়নার সামনে দাড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করল । 

বিছানায় উঠে বসল মানস। 

পাখাটা বন্ধ করে দিলে ষে ? 

মুখ না ফারয়েই সুনীলা বলল, পাখা চালাবার মত গরম নেই আজ। 

তাহোক। চালিয়ে দাও-_ 

সবটাতেই হুকুম । পারব না পাখা চালিয়ে দিতে । 

হুকুম আবার করলাম কোথায় 2 থাক, পাখাটা বন্ধই থাক । এখানে এসে 
বসে একটু, কথা আছে। 

ঝকার দিয়ে উঠল সুনীলা, আদিখ্যেতায় কাজ নেই। এত প্রেম আবার আমার 
সহ হবে না। লজ্জা করে না তোমার 2 সকলে যখন অফিসে কাজ করছে, সেই 
সময়ে তুমি পাখার তলায় শুয়ে আছ? ছিহিছি? তোমার মত অকর্মন্য পুরুষ 
আমি আর দেখিনি । 

গায়ে পড়ে এত ঝগড়া করতে তোমার ভাল লাগে 2 দপুরবেলা যে আমার 
কাজ থাকে না তা তোমার অজ্জানা নয়। আমার ডিউটি হল সন্ধ্যেবেলায় ৷ তাছাড়া 
নিজেদের ব্যবসায় ফাঁকি দেবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। 

সুনশলা খাটের কাছে এগিয়ে এল। 

কি বললে, আম রাগীঃ রাগী আর স্বার্থপর তুমি, তোমাদের খাঁড়র 
প্রতোবে । 

আচ্ছা, তুমি চাওটা কি বলতো? বথায় কথায় এমন পেয়ালায় প্রলয় তোল 
বেন ৪ আজ পর্যন্ত তো আম বুঝতে পারলাম না আমার অপরাধ ক ? 

নিঙ্গের অপরাধ কেউ বুঝতে পারে না। আমার জঈবন একেবার ব্যর্থ করে 
বার পর বলছ আমার অপরাধ কি! মের ফেলার ব্যবস্থাও তো করে রেখেছ । 
যে ক'দিন বেচে আছি অন্তত শান্তিত থাকতে দাও । 

তম একটা ভুল ধারণার বশবত হয়ে আছ নীলা । 

নীলা! ও নামে আমায় ডাকবে না। এত সোহাগ আমার ভাল লাগে না। 

কেন ভাল লাগেনা? আমি তো তোমায় সব সময় ভালবাসতেই চেয়েছি ॥ 
তুমি যা বলেছ শুনেছি । এমন কি তোমার কথায় বাবার সঙ্গে আলাদা পযন্ত হয়ে 
গোছি। তবুও - 

. থাক, একই কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই 

ঘর থেকে একটু যাবে কি? আমি বিশ্রাম করতে চাই_ 

বিশ্রাম করতে তোমায় কে বাধা দিচ্ছে ? 

তোমার থাকা চলবে না। সব সময় তোমার উপস্থিতি আমার ভাল লাগে না ? 

মানস বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ন। তার সমন্ত শরীর জালা করছে। এ্রঁক 
কথাবাতা বলার ধরন ? সামা বলে কি সুনগলার শাস্তে কছুই নেই ? দরজা পর্যন্ত 
এগিয়ে গিয়ে গম্ভপর গলায় ও বলল, বেশ, যাচ্ছি। তবে যাবার আগে একটা কথা 
বলতে চাই, তোমার মেজাজ আর খামখেয়ালপনা আর বরদাস্ত করতে পারছি না। 
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এবার আমায় রেহাই দাও । বাপের বাড়তে গিয়ে, বাবার প্রশ্রয়ে আবার নেচে 
বেড়াওগে যাও, আমি দেখতে যাব না। 

উত্তরের অপেক্ষা না করে মানস ঘর থেকে বোঁরয়ে গেল। 

!শিশির গম্ভীর মুখে শুনছিল। মানস থামতেই সিগারেটের ছাই ঝাড়তে 
ঝাড়তে ও বলল, সত্যি, পারস্থিতি অত্যন্ত বিরান্তকর হয়ে উঠেছে! 

আমি যে পাগল হয়ে যায়ান এই যথেষ্ট । 

একটু সহ্য করে থাক । সময়ে সব হয়_ধারে ধারে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে । 

তাকে নিয়ে ঘর তুমি করান, তাই এই কথা বলতে পারছ । সামলে যাবার 
মেয়ে ও নয়। এবার আমাকেই কিছ করতে হবে। 

1ক করতে চাও ? 

হঠাৎ অসম্ভব উত্তোঁজত হয়ে উঠল মানস। 

আমি ওকে খুন করতে চাই । 

শিশির অবাক। 

সেকি 2 খুন করতে চাও? 

হ'যা। আর তা যাঁদ না পার, তাহলে আত্মহত্যা করতে চাই । 

এই কি লাইফ শিশির? পথের কুকুররাও আমার চেয়ে বোধহয় সুখী । 

এ কোন কাজের কথা নয়। অত্যন্ত অসবিধার মধ্যে আছ জানি, তবু এত 
ডেসপ্যারেট হওয়া তোমার উচ্ত নয়। 

শাশির উত্তোঁজত মানসকে বোঝাতে আরম্ভ করল । 


গোড়া থেকেই সমস্ত কিছ বলতে হয়। নইলে বর্তমানের ঘোরাল পারস্হিতি 
সম্পর্কে কোন কিছুই পূত্খানৃপৃঙ্খভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না। বুঝতে 
পারা যাবে না, মানসের মত শান্তশিম্ট ছেলের ভাগ্যে কেন ঝড় ঘাঁনয়ে এল। 

কলকাতার রিজেন্ট পাকে যাঁরা মাত্র একবার গেছেন, তাদেরও চোখ এড়িয়ে 
যাবার কথা নয় 'বকুলতলা” । িকুলতলা'র মত বিরাট এক সদ্য বাড় এ অঞ্চলে 
আর নেই বললেই চলে । বাড়টার এই ধরনের নামকরণে অনেকে অবাক হন। কিন্তু 
ওই অণলের যাঁরা প্রাচীন আঁধবাস, তাঁরা জানেন ওখানে আগে ঘে'সাঘেণীস অব- 
স্থায় অনেক বকুল গাছ ছিল। বকুল ফুল যখন ফুটত, চোখ ভরে দেখে মন ভরে 
যেত সকলের গন্ধে মন মাতাল হয়ে উঠত। 

এই জায্নগাটা ছিল ইসরার আলীর । জনশ্রাত আছে, ইপরার ইতিহাস বিখ্যাত 
টিপূ সৃলতানের বংশধর । দেশ ভাগ হয়ে যাবার আগে বকুল গাছে ঘেরা তার 
সাধের জামটা বিক্রি করে যায় কিঙ্কর নাগচোধুরীকে। 

নাগচৌধুরীরা কয়েক পুরুষ ধরে ব্যবসাদার । উনবিংশ শতান্দীর শেষভাগে 
তেজারাঁত কারবার করে লক্ষ[খীকে 1নজের ঘরে বে'ধোঁছলেন কালীশঙ্কর নাগচৌধুরী । 
তাঁর উত্তরপূরুষরা পরবর্তণকালে নানা ধরনের সাফল্য অর্জন করেছেন। কি্কর 
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নিজেদের ব্যবসার তালিকায় একটা নতুন নাম যোগ করেছেন। 


কফিব বাবসা করেন। 
কাঁফহাউস চালান না কিম্তৃ । দাক্ষিণাত্যের একটা কফি বাগানের মালিক 


নাগচৌধৃবীরা। “এন সি" মার্কা কফির চাহিদা বাজারে প্রচুব । শুকর আগে 
থাকতেন বাগবাজারের সাবোকি বাড়তে যৌথ পরিবারের মধ্যে। ইসরারের কাছে 
জাঁমটা কেনবার পর আলাদা হয়ে গেছেন। নতৃন বাড়ির নামকরণ করেছেন 
“বকুলতলা' | 

[িঙ্কর নাগচোধুবার বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি । তবে দেখলে মনে হয় 
যেন পণ্াশের নিচেই । চুল বিশেষ পাকেনি। দীর্ঘদেহৰ ও খাঁলষ্ঠ, গায়ের রঙ 
মাজামাজা, চলনসই মুখ । চোখে পুবহ লেন্সের সেলের ফেমের চশমা । 

বাবসায়ন মহলে তাঁর সুনাম আছে । 

সম্প্রাত শেয়ার মাকেটে ভিডছেন। 

[িঙকর নাগচোৌধুবী বিপত্রীক। সুনধলার জন্ম হওয়াব সময় তাঁর স্তী এক 
রকম অকালেই সাজান সংসার ফেলে চলে গেছেন। সুনীলার ওপর তার তিন 
দাদা আর দুই তি” আছে । ছষ ছেলেমেয়েকে প্রচুব চ্বাচ্ছন্ধ্য দিয়ে মানূষ কবেছেন 
[িকব। কিন্তু তার মত বহদর্শী মানৃষের আগেই বোঝা উচিত ছিল শাসন না 
করে শহধ: স্বাচ্ছম্দ্য ও প্রশ্রয় দিলেই ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না। 

তার তিন ছেলে বংশে এতিহ্য বজায় রাখতে পারোনি। ব্যবসার কাজে তাদের 
আগ্রহ নেই । ইয়ার-বক্সস নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করেই 'দিন কাটিয়ে চলেছে । কিত্কর 
যখন শাঁঙকত হলেন, তখন আর কিছ করার নেই ৷ তিন গ্রীমান তখন নাগালের 
বাইরে । 

অগত্যা বিষ্বের ব্যবস্থা করতে হল । ঘরে বৌ এলে আর কিছ না হোক অন্তত 
ঘরমুখো হবে। বিয়ে হয়ে গেল তিনজনের । কিগকরের আশা অবশ্য ফলবতণ 
হল না। ঠিক আগেকার মতই অকন্থা । তবে তান কাতারে কাতারে পৌন্র-পৌী 
পেতে লাগলেন । 

বড় দুই মেয়ে রাজ্যের হিন্দী সিনেমা দেখে আর বটতলার সন্তা উপন্যাস পড়ে 
অনুপ বয়সেই নিজেদের পবকাল ঝরঝরে করে তুলল । আতাঁঙ্কত 'কিকর তাদের 
আর বাড়তে রাখা সমীচীন মনে করলেন না, ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিয়ে দিলেন । 

এবার সৃনীলার কথায় আসা যাক। 

জন্মের ক্ষণেই মাকে হারিয়েছে । আয়ার হাতে মানুষ হয়েছে বলে তার প্রাতি 
িঙকরের অন্যান্য ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি দরদ ছিল । সে তার 'দিদিদের মত সিনেমা 
দেখে আর সম্তা নভেল পড়ে সময় কাটাত না। একটু গম্ভীর- বেশ জোদ। তার 
সময় কাটত সেলাই-ফোঁড়ীই আর বাগানের তত্বাবধান নিয়ে | 

1নউ মাকেটে ফুলের বীঁজ কিনতে গিয়েই নিখিলের সঙ্গে আলাপ । বাকপু 
চটপটে ছেলে নিখিল । অল্পাদনের মধ্যেই আলাপ ঘনিষ্টতায় পরিণত হল। বাড়ির 
কেউ কিন্তু ঘূণাক্ষরে আঁচ করতে পারেনি । দুজনের দেখা-সাক্ষাত হত এখানে- 
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ওখানে । 
এক'দিন-- 

পূব5বিষ্টি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছনে দুজনের দেখা । একথা-সে- 
কথার পর সুনলা বলল, ছোড়দির তো 'বিয়ে হয়ে গেল-__ 

নিখিল বলল,শুনলাম তোমার বাবা খব খরচপন্র করে বিয়ে দিয়েছেন 2 

কেন দেবেন না? টাকা আছে-রয়েছেন। তুমি ভেবে দেখেছ কি, এবার 
শামার পালা ? বাবা বোধহয় পান্র খোঁজাখুশীজ আরম্ভ করে নিয়েছেন । 

হুঁ) 

কিহবে? 

[খিল চুপ করে রইল । 

কিছ: বলছ মায়ে? 

কি বলব ? 

সুনীলা অধৈর্য গল/য় বলল, এ ব্যাপারে তোমার কিছু বলবার নেই 2 আশ্চ্য ! 

তোমার সবে সতের বর বয়স! এখনি কি আর বিয়ের ব্যবস্থা হবে 2 

আমাদের বাড়িতে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়। তাছাড়া ওটা তো কোন 
কথা ন্য়। 'বিয় খোঁনই হোক, বাবা যখন আগার মনের কথা জানতে পারছেন না. 
তখন পাত আর গেই হোক তাঁন হবে না। 

আম'য় কি করত বল? 

য়েকাঁ'ন ধরে তাই তো ভাবা । আচ্চা, তুমি বাবার কাছে গিয়ে আযপ্রোচ 
করতে পার ? | 
আঁতকে উঠল 'নাখল । 

তোম!র কি মথা শরাপ হয়ে গেছে? রি কাছে গিয়ে আপ্রোচ করা. আর 
হড়িকঠে মাথা দেওয়া আমার কাছে এক 1 অবশ্য একটা উপায় আছে-. 

না, না - 

[ক বলতো? 

পালিয় যাবার কথা বলছ তা? ভাহয়না। সে ভীষণ লজ্জার । তাছাড়া 
অত রিস্ক অণম নিতে পারব না। 

[নরুপায় ভাঙ্গতে নি খল বলল, এত ইতন্তত করলে চলে না। আম বলাঁছ 
এতে ভাল বৈ খারাপ হবে না। রোঁজস্ট্রি-ম্যারেজ করে নিয়ে আমরা কিছদন গা 
ঢাকা দিয়ে থাকব । তোমার বাবার রাগ আর কতাঁনি থাকবে ?* তারপর-- 

তুমি বুঝছ না, এ হয় না_ এভাবে আম নিজের নতুন জীবন আরম্ভ করতে 
চাই না। বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবার একটা উপায় স্থির করোছ। 
তারপর দেখা যাক না 'কি হয়-_. 

এমনই ঘটনা-ক্র যে সৃনীলাকে বাড়িতে কিছ বলবার দরকার হল না, তার 
আগেই 'কিঙ্কর নিখিলের কথা জানতে পারলেন । 

ওরা কথাবার্তা শেষ করে, ভিক্টোরিয়া থেকে বোঁরয়ে সবে সেক্সপণয়ার সরণীর 
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মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে - দোলন ঘোষ দেখে ফেলল । 

দোলন ঘোষ কিঙ্কর নাগচৌধুরীর মোসাহেব গোছের । তাকে দিয়ে অবশ্য 
[িওকর মাঝে মধ্যে কাজও করিয়ে নেন। বকুলতলাতেই থাকে দোলন। সেপ্রায় 
লাফাতে লাফাতে রিজেন্ট পার্কে গিয়ে উপস্থিত হল। এতবড় সংবাদটা যথাস্থানে 
দিতে না পারলে বাঁঝ সমস্ত রসাতলে যায় । 

[িওকর পার্ণারে বসেই বইয়ের পাতা ওজ্টাচ্ছিলেন। দোলন গিয়ে ধিনপত 
ভাবে দাঁড়াল । 

মুখ তুল কিওকর বল'লন, কোথায় 'হিলে ? 

একটু ব্বিঞ়াহিলাম স্যার - এই চৌরঙ্গীব ওধার থেকে ঘুরে এপাম আর কি! 

“বসতে পি স্যার 2 

বসবে বৈকি! তোমার বিনয় অনেক সময় আমাকে বির করে তোলে । যাক, 
প্রায়ই শুন চোবঙ্গীর ?কে যাওক কর ওখানে গিয়ে ? 

বসতে বসতে দোলন ঘোষ বলল, আভজ্ঞতা সয় করুতে যাই । 

কিসের অভিজ্ঞতা ? 

নানা বিণয়েব আভন্ঞরতা । চোরঙ্গী হল স্যার কলকাতাব এন স।ইক্লোপিডিয়া 
ওখানে এমন জানস নেই যা শোনা যায় না, এমন জিনিস নেই যা দেখা যায়না 
যেমন ধবুন না স্যার, আজ'কই - 

কিঙ্কর কৌতুক বোধ করাহলেন। 

থামলে কেন ? 

বলতে একটু সঙ্কোচ হচ্ছে স্যার ! 

ড্কোচ বোধটা তোমার আছে তাহলে 2 ভানতা না করে যা ব্লবার বলে 

ফেল। 

চৌরঙ্গীব কে না গেলে স্যার ব্যাপারটা জানতেই পারতাম না। তাই বল- 
ছিলাম, চোরঙ্গী হল - 

আঃ । দোলন-__ 

এই যে বাল স্যার! আমার ওপর রাগ করতে পার'বন না কিন্তু। খিস- 
বাবাকে দেখলাম স্যার একটা ছোকরার সঙ্গে ঘোরাথুরি করতে-_ 

সোজা হয়ে বসলেন কিওকর । 

কাকে দেখলে, নীলাকে ? 

হশা স্যার। 

ভূল দেখনি তো ? 

ভাল করে না দেখলে (ক আর আপনাকে বলতে সাহসী হই স্যার! ঘানষ্ট 
ভাবে দুজনকে কথাবার্তা বলতে দেখোছ। ভাবলাম-_ 

দোলন ঘোষকে থাময়ে কিওকর প্রশ্ন করলেন, তুমি তাদের কোন: রাস্তায় 
দেখেছ । 

সেক্সপীয়ার সরণণর মোড়ে স্যার । 
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হু । তুমি এখন যাও ঘোষ, আম একটু একলা থাকতে চাই। 
দোলন ভয়ে ভয়ে স্থান ত্যাগ করল। কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি। (কি্কর 
গম হয়ে বসে রইল । সুনীলার সম্পর্কে তাঁর ধারণা একটু অন্যরকম 'ছিল। 
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিঁনট কুড়ি পরেই সুনশলা বাড়ি ফিরল। 
ও যে বাঁড়র গ।ড়িতে যায়ান, তাও তিন বুঝতে পারলেন । বাপের দিকে এক 
ঝলক হেসে পালণর আঁতক্রম করাঁছল সুনীলা । 
নীলা-_ 
থামল সুনঈলা । 
কিছু বলবে বাবা ? 
ট্যাক্সি বা দ্রামে-বাসে তুমি যখন-তখন ঘুরে বেড়াও আমি তা পছন্দ কাঁর না। 
আমি তো খুব বোশ দূর যাইাঁন বাবা । এখানেই-_ 
তুমি চোরঙ্গী 1গয়েছিলে, এবং প্রায়ই যাও । 
সুননলা চুপসে গেল। 
কিকর উঠে দাঁড়িয়ে এাঁগয়ে গেলেন মেয়ের দিকে | 
ছেলেটি কে? 
. '্মানে- 
কিছুক্ষণ আগে যে ছেলেটির সঙ্গে তুমি 'হিলে তার কথাই জিজ্ঞেস করছি । 
যে কোন উপায়েই হোক, কথাটা কানে উঠেছে বাবার । সূনীলা দ্রুত নিজের 
মনকে গুছিয়ে নিল। এই সুযোগের উপয্ত্ত সদ্বহার করতে না পারলে ঠকতে 
হবে। 
সুনীলা গলা পরিদ্কার করে নিয়ে বলল, তুমি নিখিলবাবৃর কথা বলছ 
বাবা 2 
[নাখল! কিকরেসে? 
আসামে "চর 'বিরাট কাঠের কারবার আছে। তাকে দেখলে তোমার ভাল 
লাগবে । 
হু" । আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলবে । 
আনন্দে সুনীলার মন দুলে উঠল । 
এর পরের হাঁতহাস আরো বিচিনন ! 
দেখা হল দু'জনের । আঁভজ্ঞ কিওকর 'নাখলকে বাঁজয়ে দেখে বুঝলেন, খালি 
কলাঁসর ঢনঢনা নিতেই তার মেয়ে ভূলেছে। কথার মারপযাচে মিথ্যাকে সতোর রূপ 
দিতে ছোকরা ওল্তাদ। তান এ সম্পকেও নিশ্চিত হলেন - আসামেকাণের ব্যবসা 
তো নেই, এমন 'কি সে কোন দিন আসামে গেছে 'িনা সন্দেহ । 
নাথখলকে অবশ্য ভদ্রুভাবেই 'বদায় দিলেন কি্কর। তবে সেই দিন থেকে 
সুনগলার বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ হল । 
মেয়ে যাতে আবার কারুর প্রেমে না পড়ে যায় বা 'নাঁখলের সঙ্গে সরে পড়তে না 
পারে, সেই দিকে তার তীক্ষ! দূষ্টি রইল । শুধু তাই নয়, তার বিয়ের জনা হাফ 
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ডজন ঘটক আ্যাপয়েশ্ট করলেন। ঘটকরা হন্যে হয়ে খু'জে বেড়াতে লাগল । 
অনেক বাছাবাছির পর বেনারসের মণ্ময়বাবুর ছেলে মানসকে পছন্দ করলেন 
কিশকর। মণ্ময়বাবুর বোবিফুঁডের ফলাও ব্যবসা । ছেলে ওই একাঁট। মেয়ে নেই। 


রাত তখন দশটা । 
টিপাঁটপ করে বণ্টি হচ্ছে । সংরেন ব্যানাজশী রোডের ডি-লাঞ্স রেস্তোরা তখন 


প্রায় নিজন। চাপা আওয়াজে রোডও বাজছে কোণের দিক বসে নিখিল খাচ্ছিল । 
তার চ্হোরার চকচক ভাবটা এখন নেই । মুহ্ময় খোঁচা খেচা দাড়ি । জামা- 
কাপড়েও পারিপাট্য নেই। একমনে খেয়ে যাচ্ছিল সে। হষ্টাৎ হাসির শব্দে 
চমকে মূখ তুলল । বরেন হাসছে। 
ধরেন ডি-নাকের মালিক ও ম্মানেজার দুই । 


হাসছ যে ? 

হাসব না! তোমার বর্তমান অবস্থা দেখে কেউ ণা হেসে থাকতে পারে? 
আহা, এই বর্ধামেদুর বাতে চন্দন পরে, গলায় মালা দিয়ে বিয় কগতে যাবে 
তা নয়, ঝোড়ো-কাক হাম বসে আছ এখানে । 

বরেন _ 

চট্টছ কেন 2 তোমার মনময়ূরী যে এতক্ষণে পরের গলায় মালা দিয়ে দিল, 


সে অপরাধ কি আমার ? 
বরেন 'নাঁখলেব বহুদিনের বন্ধু ॥ সমস্ত কথাই তার জানা আছে । সতরাং 


ঠাটটা সে করতে পারে । নিাঁথল চুপ করে রইল । 

বরেন বলল আবার, কাঠের ব্যবসার ভাঁওতাটা পুরনো হয়ে গেছে। মেয়ের 
বাপদের ওত আর কাং রা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বিহার বা উত্তরপ্রদেশের 
ল্যান্ডল্ড সেঙ্গে স। সন্দর চেহারা আছে, বরং 

ধবরান্তর সূরে নাঁধল বলল, 1ক বাজে বকছ ' রমলা হাতছাড়া হয়ে গিয়ে- 
ছিল আমার নিজের দোষে । এবার শাটঘাট বেধে কাজ করছি । যে ইণ্টারেস্টে 
আমার সুনীসার সঙ্গে মেলামেশা করা, তা সাকসেসফুল হবেই । 

আর হয়েদ্ছে পাখি তো উড়ে গেল । 

পাখি উড্ভলেও নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। সুনীলার খান পঁচিশ 
প্রেমপত আমার কাছে আছে। তাছাড়া 'বয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর আমার সঙ্গে 
পাঁলয়ে যাবার পাঁরকজ্পনা করে এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছে- তুমি বলতে চাও 
এগুলো কোন কাজেই লাগবে না ? 

'নাঁখিল আবার খাওয়ার দিকে মন দল । 


সুনখলা বশুর-ঘর করতে এল । 
প্রচণ্ড ধূমধাম করে তার বিয়ে দিয়েছেন কিঙ্কর। আর দুই মেয়েকে যা [িয়ে- 
ছিলেন_ অন্যান্য 1জাঁনসের সঙ্গে এক লক্ষ নগদ টাকা আর একখানা বাড়ি যৌতুক 
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দিয়েছেন । মাসে ওই বাড়ি থেকে দেড় হাজার টাকা ভাড়া আদায় হয় । 

অপ্রসম্ন মনেই সুনশলা বাপের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়েছে । কিছুই তার 
ভাল লাগছে না। *বশৃববাড়িতে পা দেবার পর মন আরো বিগড়ে গেল। এখানে 
বালতি আদন্প-কায়দা বিছই নেই আটপৌরে পরিবেশ । তাছাড়া *বশুরের 
কেমন হামবডাই ভাব । শাশুডির মেজাজ সেকেলে-শান্যড়দের মতট | 

এ কোন: পারবেশে এসে পড়ল সনীলা । 

সবছেয় বেশি রাগ হতে লাগল কিঙ্করের ওপর । 

গশিকে দেখে ভাল লেগেছিল মানসের | ফুলশয্যার রাঁকে সরস করে তোল- 
বার অনেক পরিকল্পনা তার মাথায় ছিল। কিন্তু যথাসময়ে তা কার্যকরী করে 
তোলা সম্ভব হল না। জীবনের এই মধৃরতম রাতেই মানস চরম তিউজতার মুখো- 
মুখ দাঁড়াল। 

সুনীলার প্রথম কথা হল. কি বিশ্রীভাবে থাক তোমরা ! 

মানস হেসে বলল, 'বিশ্রঁভাবে আবার কোথায় 2 আর দশঙঞ্জন যেভাবে থাকে, 
আমরাও সেইভাবে আছি। 

তোমার বাবার উচিত ছিল, তাহদল আর দশটা সাধারণ ঘর খংজেই বউ আনা । 
উচু দিকে হাত বাড়াবার এই আপচেন্টা কেন? 

মানস দমে গেল । নবপাঁপণনতা স্্রীর সঙ্গে প্রথম একান্ত সাক্ষাতের মুহূর্তে 
এই পরনর কথাবাণ্ট সে আশা করান । 

ও সমন্ত কথা এখন থাক | বাট বিবাহিত জীবনে এই 'বিশেষ রা বারবার 
ধিরে আসে না। এখন আমার-- 

ওইসব সেকোলেপনা আমার ভাল লাগে না। ভবিষ্যং জীবন কি ভাবে চলবে 
তাই 'নয়ে আলোচবা করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ । 

বেশ। বল ? 

বাঁড়র স্ট্যান্ডার্ড অন 'লাভং বঙ্গলাতে হবে । 

আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় । বাড়ির কতা আমি নই, আমার বাবা । তিনি 
যতাঁদন বে'চে আছেন, তাঁর ওপর টেক্কা দেওয়া আমার শোভা পায় না। , 

সৃনঈলার গলায় আস্থিরতা প্রকাশ পেল, এ-রকম বাধ্য ছেলে আজ-কালকার দিনে 
আছে তাহলে ! আন তোমায় পাঁর্কার ভাবে বলাছ, এ-বাড়ি:ত থাকতে পারব না। 


সোঁক !'! 
তোমায় আলাদা বাসা করতে হবে । আমার টাকার অভাব নেই, কোন অসুবিধা 


হবে না। 
গণ্ভীর গলায় মানস বলল, তোমার টাকা থাকতে পারে, কিন্তু, আমারও তো 
কর্তবাবোধ আছে । আলাদা বাসা করে থাকা আমার পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। 


এই তোমার শেব.কথা ? 
ক ছে'লনানূষেব মত কথা বলহ 2 একটু প্র্যাকাটক্যাল হও সৃলীলা । কেন 


বুঝতে পারহ না, আর সব বান দিয়েও বিয়ে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে 
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আলাদা হয়ে যাওয়া কত লজ্জার । 

আমি জানতে চাই, এই কি তোমার শেষ কথা ? 

এটা কর্তব্যবোধের কথা । 

সুনীলা আর কিছু বলল না। মুখে কালো পর্দা নামিয়ে বিছানায় গিয়ে 
শুয়ে পড়ল। বিবাহিত জীবনের আগামী দিনগ্ীলির কথা ভেবে শিউরে উঠল 
মানস। সে কিছক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, আলো নিভিয়ে দিয়ে *বশুরবা়ি 
থেকে পাওয়া সোফায় আশ্রয় নিল । 

সুনীলা কলকাতায় চিঠি লিখল। এখানে তার পক্ষে থাকা কেন সম্ভব নয়, 
বিস্তারিতভাবে লিখল কিঙ্করকে । 'দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তর দিলেন কিকর । 
[তাঁন [লিখলেন বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি গিয়ে থাকার চেয়ে বড় লচ্জা আর 
কিছুই নেই। তাছাড়া ওকে নিজের কাছে এনে রাখা তাঁনও সমীচীন মনে 
কবছেন না। পাঁরাস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়াই হল সুবাদ্ধির পরিচায়ক । তাঁর 
*ময়ে াশ্চিতভাবে এই কাজ করতে পারবে বলে তান বিশ্বাস করেন, তান শুধু 
এইটুকু করতে পারেন, কলকাতায় যে বাড়িটা তাকে দেওযা হয়েছে তার 'বালি- 
ব্যবস্থার খবরদারি । 

আঁভিমানে সূনীলা ভেঙে পড়ল। তার চিঠির এই উত্তরঃ এত ভালবাসা 
বাবার? উপায়হীন অবস্থায় সে কেবল গজবাতে লাগল মনে মনে । 

এরপর তিনমাস কেটে গেছে । 

সুনপা অসম্ভব বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। একঘরে বাস করে এই পযন্ত, 
মানসের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক নেই । অবশ্য ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকে । 
মানস বারংবান মণ্ময়বাবুর কাছ থেকে জানতে চেয়েছে, তোমরা ক চেয়োছিলে, বউ 
না বউয়ের ব্যাঙ্ক ভর্তি টাকা 2 

আজকাণ প্রাতিদিন বিকেলে সুনীলা বেড়াতে বেরোয় । নিজেই ড্রাইভ করে 
গাঁড়ি। এই গাড়খানা তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া । ম*ময়বাবদর পঘবধূর 
এই গডাণ্ট-কেয়ারভাব” ভাল লাগছিল না। ভাল লাগবার কথাও নয় । নিজের 
চেয়ে উ“চু-ঘরে কুটুম্বিতে করতে গিয়ে তাঁকে যে এই আতান্তরের মধ্যে পড়তে হবে 
[তান কপনা করেনান। 

সোঁদন সুনীলা সবে সেজেগুজে বেরুচ্ছে--মস্ময়বাব সদর দরজার গোড়াতেই 
ছিলেন, 'তাঁন মূদ্‌ গলায় বললেন, বৌমা, তোমার প্রতিদিন এইভাবে বেড়াতে 
যাওয়াটা-- 

আমার বেড়াতে যাওয়া আপনার পছন্দ নয় ? 

বেড়াতে যাবে বক । তবে এইভারে একলা নয়। মানস তোমার সঙ্গে গেলে 
আর কোন আপান্ত থাকে না। 

আমার একা একা কোথাও যেতেই ভাল লাগে । এতেই আমি অভান্ত। 

ল উঁড়য়ে সৃনীলা চলে গেল । 
০০, দঁড়য়ে রইলেন মণ্ময়বাবং। নিজের কবর নিজের হাতেই 
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খু'ড়েছেন। কিল্তু মানস সেকেনস্পীর স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করবার চেস্টা 
করেনা? 

সুনীলা গাড়ি থামাল বরুণা-ব্রীজের কাছে এসে । প্রাতাদন এখানেই আসে 
- জায়গাটা তার মনে ধরেছে । গাড়ি থেকে নেমে, প্রতাঁদন যেখানে গিয়ে দাঁড়ায় 
_ সুনীলা সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, হঠাং একজনের ওপর দন্টি পড়জেই হতবাক 


হয়ে গেল । 

[নাখিল !!! 

নিখিল হাসছে । 

সনশলা নিজের হতবাক ভাবটা কাটিয়ে বলল, তুমি এখানে ? 

[নিখিল এাগয়ে এল সৃনীলার কাছে। 

তুমি এখানে নিয়মিত বেড়াতে এসে থাক, এ সংবাদ আমায় সংগ্রহ করতে 
হয়েছে। 

কিন্তু আর আমার সঙ্গে দেখা করে লাভ কি 2 

লাভক্ষতির হিসাব ধীরে-সূস্থে মেলানই ভাল । তামার বাবা মাঝে থেলে 


বাদ না সাধলে-_ 
বাবাকে একা দোষ দিও না। আম তো চলে যেতে চেয়োছলাম, ৩মি পাছয়ে 


পড়নি 2 
কেন ছয়ে পড়েছিলাম, সে সংবাদ তো রাখ না। ওই সময় ব্যবসায় এক 


বিরাট টাল গেল । আমি দিশেহারা_- 
থাক, আর বানানো গল্প শুনতে ভাল শাগেনা। তোমার কোন বাবসা নেই । 


তুমি আমায় ব্র্যাফ দিয়োছিলে । 

আহত সুরে নিখিল বলল, তোমার কি একবারও মনে হয়ান তোমার বাবা 
তোমাকে ভূল বুঝিয়েছেন £ আমার ব্যবসা আছে নীলা । আসামের মরিয়ানীর 
আম একজন নামকরা লোক । 

আরা অনেক কথা নিখিল স্বপক্ষে বলে গেল। অবশ্য এত কিছ বলবার 
দরকার ছিল না। সনশলার মত 'বাচ্ি স্বভাবের মেয়েদের কোন বিষয়ে,কনভিম্স 
করতে গলদঘর্ম হতে হয় না। সে আঁচরেই স্থির নাশচিত হল, কিওকর মিথ্যার 
আশ্রয় নিয়োছিলেন। 

বলাবাহুল্য এরপর গাড়িতে বসে অনেক কথা হল দুজনের । সূনীলা নিজের 
অবস্থার কথা বর্ণনা করল। এই বিরান্তকর পারবেশ থেকে 'নাঁখল তাকে উদ্ধার 
করতে পারে কিনা জানতে চাইল । নিখিল সঙ্গে সঙ্গে রাঁজ।* তবে বর্তমানে 
ব্যবসায়িক গোলমালে বিশে বিব্রত আছে । সামলে ওঠার পরই সমগ্ত ব্যবস্থা হবে । 


এখন তার কিছ টাকার প্রয়োজন । 
অর্থ সাহায্য করবে সুনীলা । 
স্থর হল, নিয়ামত তাদের এখানেই দেখা হবে । 
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1দন গাঁড়িয়ে চলেছে । 

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খিটামাঁটি বাড়িতে লেগেই থাকে । সুনীলা যেন 
শান্ত চায় না ঝগড়ার মধ্যেই আনন্দ পায়। 

মানস মিনাত করে বলে, তূমি যা বলছ, 'তাতেই রাজি হয়ে যাঁচ্ছ আমি । তবে 
কেন অশান্ত করছ ? 

তুমি শুধু অশান্ত করতে দেখছ । আমার ওপর কি রকম দুব্যবহার 
হচ্ছে, তা লক্ষ্য করেছ কি ?ঃ 

আবার কি হল ? 

তোমরা মানুষ, না কশাই 2 এই যে আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কোন 
ডান্তারের ব্যবস্থা হয়েছে কি আজ পযন্ত ? 

আকাশ থেকে পড়ল মানস । - তোমার শরীর খারাপ হয়েছে? আমি তো 
কিছুই জানি না। 

তা জানবে কেন? তুমি কিছু জানবে না, তোমার মা, তোমার বাবা _কেউ 
কিছু জানবে না। তোমরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে । কেন বসে থাকবে, 
তাও জানি। 

সোঁক'। তোমার অসুখে আমরা নশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব 2 এ তোমার ভূল 
ধারণা । 

আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি । কেন যন্ত্রণা হচ্ছে, তাও জানি । তোমরা 
আমাষ শ্লো পয়জন করেছ। 

মানস তীক্ষ! গলায় বলশ, যা মূখে আসছে. তাই বলছ 1 তোমার ধারণা, 
মামরা তোমায় খুন করতে চাই । 

ঝাঁঝানো গলায় সৃনীলা ণলল, হ্যা । তবে তিলে তিলে _যাতে কেউ সন্দেহ 
করতে না পারে। 

তোমাকে মেবে আমাদের লাভ কি? 

আম তো আবর্জনা ' আমার টাকাটাই হল তোমাদের কাছে সব । 

তোমার টাকা তাঁম কোথায় কিভাবে রেখেছ, আমাদের জানা নেই। 
কলকাতার বাড ভাড়ার আদায়পন্র পর্যন্ত তোমার বাবা করেন । এক কাজ কর না, 
তোমার বাপের বাঁড়র পছন্দ মত কাউকে উইল করে দাও, তাহলে তো ভয় নেই । 
আরেকটা কথা, ভবিস্বাতে কোন দিন, তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে চাই, এই ধরনের 
কথা বলবে না সাবধান করে দিচ্ছি । 

চোখ রাঙাচ্ছ যে? মারবে নাকি ? 

মানস আর কিছ বলল না। পাগলামীর বীজ এদের রক্তে আছে নাকি? ঘর 
থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুতপায়ে । 


পরিস্থিতি এত নিগ্নমূখা হয়ে উঠল যে, মুন্ময়বাবু ছেলেকে বলতে বাধ্য হলেন, 
আমাদের কোন ব্যবস্থাই তো বৌমা মেনে নিতে চাইছেন না । তোমার মা'র সঙ্গে 
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আমি পরামর্শ করে স্থির করেছি, ওকে আরো স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করবার 
সুযোগ দেব ! 

মাথা নত করে মানস বলল, আমাদের একটা কথাও তো সে গ্রাহা করে না বাবা। 
স্বাধীনভাবেই তো আছে। 

আমার ইচ্ছে_ অবশ্য অনন্যোপায় হয়েই বলাঁছ, উন আলাদাভাবে সংসার 
করুন। এতে__ 

তুমি আমাদের পৃথক করে দিতে চাইছ ? 

আমাকে তুমি ভুল বুঝো না মানস। আমার মনে হয়, এতে ক্রমবর্ধমান 
অশাঁন্তকে সংযত করা সম্ভব হবে । 

মানস আর কিছু বলল না। তার বলবার আর আছেই বাকি? সুনীলারও 
তো সে ইচ্ছে। 

বড় বাড়ি । কোন অসুবিধা হল না। একঢা পোরসান ছেড়ে দেওয়া হল । 
নতুন সংসার পাতল সুনীলা। উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম আরম্ভ করল । স্বপ্তির 
নি*বাস ফেলল মানস ৷ বাবার অনুমান যথাযথ হয়েছে । 

কিন্তু খুব বোঁশ দিন এই ব্যবস্থা রইল নাঃ আবার যে-কে সেই ! অবস্থা এমন 
দাঁড়াল যে, সময় মত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত হয় না। অগত্যা মানস একজন রানার 
জন্য ঠাকুর বহাল কনল ! সাংসারিক অশান্ত তো আছেই তান ওপর খাওয়া- 
দাওয়াও যাঁদ নয়ামিত না হয়, তবে মানুষ বাঁচবে কিভাবে 2 

এপিকে-- 

" মূন্ময়বাধূর । কাছে সেই বিশেষ সংবাদ বহণ করে নিয়ে এলেন নবেন্দুবাধু 
প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতে চাননি, এও কি সম্ভব 2 কিন্তু নবেন্দুবাবূর চোখে 
দেখা ঘটনাকে উড়িয়ে দেবেন কিভাবে 2? 

নবেন্দয রায় মানসের মামা । 

লেখাপড়া বিশেষ কিছু করেননি । অল্প বয়সে কুসংসর্গে মিশে বাড়ি থেকে 
পালিয়ে গিয়েছিলেন । দশ বছর কোথায় ডুব মেরেছিলেন কেউ জানে না। তান 
অবশ্য বলেন, বোদ্বেতে বিস্কুট ফের করে বেড়াতেন। কেউ বিশ্বাস করে না 
এ-কথা । অনেকের ধারণা, বেশ কয়েক বছর তাঁর জেলে কেটেছে। 

যা হোক, নবেন্দ্‌ রায় একাঁদন উদয় হলেন ভাম্মপাতির বাড়তে । দিদিকে 
সকাতরে জানালেন, এখানে থাকার জায়গা না দিলে, রান্তায় শুকিয়ে মরা ছাড়া 
আর কোন পথ নেই । হাজার হোক ভাই, মূন্ময়বাব্‌কে বলে কয়ে প্নেহময়শ নবেন্দূর 
ভাবষ্যং পাকা করে ফেললেন। সেই থেকে বছর পনের তিন এদের কাছেই 
আছেন । ব্যবসার সেলিং কাউষ্টারে নিয়মিত গিয়ে বসেন বটে, তবে তাঁর প্রধান কাজ 
হল, ভগ্মিপাঁতির হ্যাঁ এ হা! মায়ে যাওয়া । 

তুমি ঠিক দেখেছ তো £ 

মূন্ময়বাবৃর কথায় নবেন্দুর মুখে তৈলান্ত হাস খেলে গেল । 

আপান বিশ্বাস করতে না চাইলে আমি নিরুপায় । আপাঁন তো জানেন, 
বরুণা-রীজের দিকে আমি কখনো যাই না- আজ দৈবাং গিয়ে পড়েছিলাম । 
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তখনও রিক্সা থেকে নামান; দেখলাম, কিছ দূরে বৌমা গাঁড় থেকে নামছেন। 
একটি লোক এগিয়ে এল তাঁর কাছে। কি বলাবলি হল, তারপর দুজনে গাড়ির 
মধো ঘেসাঘেসি করে বসলেন ।- আপনাকে তো সব কথা বলেছি একবার । 

এ তো খুবই গাহত ব্যাপার নবেন্দু । মানস বোধহয় এ-বিষয়ে কিছ জানে 
না এখনও । 

আপনাকে তো আমি আগেই সাবধান করোছলাম জামাইবাব্‌ । ও-ঘর থেকে 
্ময়ে আনবেন না, তখন আমার কথা শুনলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না । 

যা হয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে আক্ষেপ করে তো আর লাভ নেই । এখন কি করা 
যাবে, তাই বল? এইভাবে বৌমা যাঁদ বাড়াবাডি করতে থাকেন তাহলে আমার 
মানসম্মান বেনারসে কণাঁদন থাকবে । 

একশো বার। 

তোমার কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইছি । 

"বীমাকে একবার বলে দেখলে হয় না ? 

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? এই ধরনের আভযোগ কেউ কখনো মেনে 
নয়? মাঝ থেকে আমি চুড়ান্ত অপমানিত হব। 

বীমার কি রকম মুখ, তা তো তোমার অজানা নষ । 

নবেন্দু মাথা চুলকাতে লাগলেন । 

"ভবে দেখ একটু । মামিও ভাবি। 


মানস ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, সপনালা পাখা চাপিয়ে বিছানায় গা ঢেলে 
দিল । একটা গজ্পের বইয়ে সবে মন বসাতে গেছে, ফোন বেজে উঠল । বিরাস্তি- 
সূচক শব্দ করে সুনঈলা খাট থেকে নেমে টেলিফোন স্ট্যাণ্ডের কাছে এগিয়ে গেল। 
ক্লেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল হ্যাপো-__ 

অপরপ্রান্ত থেকে নিখিলের গলা ভেসে এল । 

আমি নিখিল । কি করছ এখন? 

ও, তুমি! 

কি করছ £ 

দবানিদ্রা দেবাব চেষ্টা করছিলাম । তোমার টাকা চাই বোধহয় ? 

[ঠিক ধরেছ। হাজার তিনেকের দরকার ছিল। 

টাকাটা দরকার ব্যবসার জন্যে নিশ্চয় ? 

হট্যা। 

সনগলা নিস্পৃহ গলায় বলল, তোমায় টাকা আর দিতে পারব না। আমি কি 
কামধেন্‌ গাই ? ইচ্ছে মত যখন-তখন দুয়ে নিলেই হল | 

কিন্ত.".. 

তূমি যে আমায় ঠাকিয়ে চলেছ, বেশ কিছযাদন আগে থেকেই বুঝতে পেরোছ। 
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যার আসামে ব্যবসা, সে বছরের পর বছর বেনারসে বসে আছে কেন, বলতে পার ? 

এবার নিখলের গলার দংঢুতা প্রকাশ পেল । 

টাকা যে তোমায় দিতেই হবে নীলা ! তুমি নিশ্চয় ভুলে যাওনি, তোমার 
অনেকগুলো হীনিয়ে বানিয়ে লেখা চিঠি, যাকে প্রেমপন্ত বলে আর কি- আমার কাছে 
আছে । তুম নিশ্চয় চাইবে না, সৈগুলো ভোমার স্বামীর হাতে বা *বশুরের 
হাতে পড়দক। 

আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, এ-রকম একখানা গিঠও তোমার 
কাছে থাকার কথা । সবগুলো তোমার যাকে ইচ্ছে দেখাতে পার। ভূমি যা্দ 
ভেবে থাক, তোমার ভয়ে টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তাহলে ভুল করেছ। ওটা আমার 
একটা খেয়াশ। অনেক টাকা আছে, কিছ বিলিয়েছি। আর নিশ্চয় কিছ 
বলবার নেই । 

শোন নীলা, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই ! মানে 

সুনলা রিসিভার নামিয়ে রাখল । 

আবার খাটে এসে সবে বসেছে, চাকর ঘরে এল । তার হাতে গোটা কয়েক 
চিঠি। চিঠিগূলো কির হাতে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! সৃনীলা 
আধশোয়া অবস্থায় শামের মূখ ছি'ড়তে লাগল। 


বেলা পস্টার সময় মানস নিজেদের বেবিফুড বিক্রয় কেন্দ্রে পৌোছাল। রাত নণ্টা 
পর্যন্ত প্রতিদিন সে এখানেই থাকে | ব্যবসার কাজকম” দেখতে হয় । মাণ্ময়বাবৃ 
বা নবেন্দ এ-সময় থাকেন না। সারাটা দুপুর মানস শিশিরের কাছেই ছিল। 
[শাশির তার মনকে হালকা করে দেবার অনেক চে্ট। করেছে । 

ন'্টার আগেই মানস বাড়ি ফিরল । ভীষণ ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে, খেয়ে- 
দেয়ে শুয়ে পড়বে । ড্রইধ্রুমের ডিভানের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়বে সৃনলার 
সঙ্গে মোটেই দেখা করবে না আজ । 

করিডরেই বদ্রীর সঙ্গে দেখা । 

ভত্যকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মানস বলল, আমি খাবার ঘরে বাচ্ছি, 


ঠাকুরকে ভাত দিয়ে যেতে বল। 

বদ্রী মাথা চুলকে বলল, ঠাকুর দুপুরে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি বাবু । তার 
বাপের বাড়াবাড়ি অসুখ । 

তুই তাহলে ভাত 'দিয়ে যা। 

বদর চুপ করে দাঁড়য়ে রইল । 

কি হল? 

আজ রান্না হয়নি । 

সোক ! কেন? 

বৌঁদর বোধহর শরীর খারাপ হয়েছে, উন ঘর থেকে বেরোননি। 

শরীর খারাপ হয়েছে কিনা ভাল করে খোঁজ নিয়ে আমায় জানাব তো ! 
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দরজা ভেতর থেকে ব্ধ। আমি দুবার ধাক্কা দিয়োছিলাম । উনি দরজা না 
খ.ললে আম কি করব বলুন ? 

নূন করে মন বিরান্ততে ভরে উঠল মানসের। এ আবার কোন নতুন 
আঁদিখ্যেতা, শরীর অসুস্থ থাকলেও দরজা বন্ধ বরে রাখার কি স্বার্থকতা ? দক্ষিণ 
হাতের ব্যবস্থা কি হবে, শুধু এইটুকু জানবার জন্য মানস পনীলার কাছে চলল । 

কয়েকবার ধাক্কা দিল দরজায়! কোন সাড়া নেই। 

জোরে জোরে নাম ধরে ডাকল । কোন সাড়া নেই । 

এবার ভয় পেল মানস । অজ্ঞান হয়ে পড়োন তো? এখন তার করণীয় 
কি: বারকতক আরো দরজায় ধারকাধান্ধি করবার পর মানস ছুটতে ছূটতে গেল 
বাড়ির অপর অংশে । মুূন্ময়বাকু এ্াডিও শুনাছিলেন। স্নেহময়ী ক্রুশ দিয়ে 
ক্লুচেটের সৃতোয় বুনছিলেন কি একটা । 

ছেলেকে দৌঁড়ে আসতে দেখে দ্রুত গলায় স্নহমব। গ্লু কুশন, কি হয়েছে 
খোকা 2 

সুনীলা দরজা ধন্ধ করে বয়েছে | অনেক ধাঞ্কাধাঞ্চর পরও খুলছে না। 
সাড়াশব্দও দিচ্ছে না। 

সোঁক' 

রেডিও বন্ধ করে মন্ময় বললেন, শবার গাবাপ হয়ে পডোন তো 2 কতক্ষণ 
ধবে দরজা খন্ধ রয়েছে ? 

প্দ্রী বলছে অনেকক্ষণ ধরে_ বিকেলে মাচগ থেকেই । 

চল তো দেখি 

ও'বা উঠলেন । 

মাদশ মা ও বাবাকে দরঞ্ঞার সামনে নিছে এল 

গনেক ধাব্কাধান্ধ ও ডাকাডাকি করার পরও দরজ। খুদল না| তিনন্নে 
বশে চিন্তিত হয়ে গড়লেন । সনীলা যত অবাধ্যই হোক, এত ডাকাডাকর 
পব দরজা নিশ্য় খুলে দিত। নিশ্চয় গুরুতর কিছ থটেছে। 

নবেন্পু এই সময় সকলের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। দ্রুত পরামর্শ করলেন 
চারজনে । দরজ্জা ভাঙাই সাবন্ত হল। বদ্রী নিজের শরীরের সমপ্ত ওজন দিয়ে 
দরজায় ধাক্সা মারতেই খল ভেঙে পড়ল। সকলে ঢুকলেন ঘরে । 

অন্ধকার। মানস অভ্যপ্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলো জ্বালল। সকলে 
একযোগে তাকালেন বিছানার দিকে । সেখানে কেউ নেই। সকলের চোখে 
গড়ল শুধু চাদরের গোটা কয়েক কুণ্ণন। 

স্নেহময়ন প্রথমে দেখতে পেলেন। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, ওই ভো-_ 

সকলে একসঙ্গে ঘুরে দাড়ালেন। উত্তর দিকের জানলার কাছে, মাটিতে 
উপুড় হয়ে পড়ে আছে সুনীলা । তার বাঁ পাটা মুড়ে গেছে । শরীর শির নিৎকম্প। 

মানস সবার আগে এগিয়ে গিয়ে ঝংকে পড়ল স্লীর ওপর । সমস্ত শরণরে 
কাঠিন্যের ঢল । একটা ধেঁয়াটে সন্দেহে মনের মধো গুলিয়ে উঠল। তবে 
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কি- তবে কি- 

তবৃ অনূচ্চ গলায় ডাকল মানস, সুনীলা সুনীলা-_ 

কোন সাড়া নেই । 

স্নেহমহণ পুত্রবধূর গায়ে হাত দিলেন । বরফের মত কনকনে । তাড়াতাঁড় হ'ত 
সরিয়ে নিলেন তিনি। তখর মুখ কালো হয়ে উঠল। কপালে ঘাম দেখা দিল। 

অসংলগ্ন ভাবে বপলেন, আমি তো ভাল বুঝাঁছি না মনে হচ্ছে ডান্তারকে 
খবর দাও আগে । 

মূন্ময় বললেন, নবেন্দু ফোন করে দাও ডান্তার করকে ' না না তাঁম 
চলে যাও বরং, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এস__ 

নবেন্দু ঘর থেকে বৌরয়ে গেলেন। 

মানস ক্ষণ গলায় বলল, এই ভাবে এখানে পড়ে থাকবে 2 

স্নেহময়শ বললেন, বিছানায় শুইয়ে দেওয়া ভাল । 

[তিনজনে ধরাধার করে সুনশলাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন । আর কোন সন্দেহ 
নেই। তিনজনের মনের মধ্যে যে সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছে, তাই সাঁত্য। মারা 
গেছে সূনীলা | মুখের চামড়া বণচ্যুত হয়েছে । মোড়া পা সোজা করা গেল না। 

কারুর দৃষ্টি কারুর ওপর নেই। কারুব মুখে আর কোন কথা জাগল না। 
এই অভাবনীয় ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়াই স্বাভাবিক । স্নেহময়শ দাঁড়িয়ে থাকতে 
পারলেন না। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন মাটিতে । মূন্ময় নি্মীলত চোখে 
তাকিয়ে রইলেন সৃনীলার দিকে । মানসও । 

মাঁনট পনেরর মধ্যে ডাঃ করকে সঙ্গে নিমে নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করলেন। 
আগেই অবস্থাটা বলে নিয়েছিলেন নবেন্দ। 

ডাঃ কর শীরবেই বিছানার দিকে এগিয়ে গেলেন।  সুনীলাকে পরাক্ষা 
করবার কিছ্‌ ছিল না। এক নজর দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন, মারা গেছে । 

তবে মৃতার মুখের অবস্থা আভিজ্ঞ ডান্তারের মনে সংশয় জাগাল। তান 
এবার ঝ*কে দেখতে লাগলেন ৷ মূখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রাণ নিলেন। 

ডান্তার__ 

মূন্সয়কে আর কিছ ধলবার অবকাশ না দিয়ে ডাঃ কর বললেন, মারা 
গেছেন -_ অন্তত ঘন্টা চারেক আগে তো বটেই ! 

কথাটা শেষ করে ডান্তার একটু ইতন্তত্ত করলেন। গলায় ঝোলান স্টোথিস- 
স্কোপটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বললেন, দেরি না করে এখনি 
একবার পুলিসে খবর পাঠান-_ 

পৃলস। আর্তগলায় মূণ্ময় বললেন, প্যীলসে খবর পাঠাতে বলছেন কেন? 

মৃত্যু স্বাভাবিক নয় বলেই আমার অনুমান । আগে থেকে [ডিফেন্স না নিয়ে 
রাখলে পরে অনেক ঝামেলা পোহাতে হবে। 

ডাঃ কর ধর থেকে বোঁরয়ে গেলেন। আর সকলের শিরদাঁড়ার ওপর 'দিয়ে হিম- 
প্রবাহ নামতে আরম্ভ করল । মৃত্যু স্বাভাবিক নয়! তবে কি আত্মহত্যা করেছে 


৮০ 


সুনীলা ? 

মানস টেবিলের দিকে তাকাল । তারপর অন্যান্য অংশেও দৃণ্টি বুলিয়ে নিল। 
কোন চিঠি লিখে রেখে যায়নি বলেই মনে হচ্ছে । 

বাবা। 

চ্টকা ভাঙল যেন মূণ্ময়বাবুর। 

আন্যা। 

ডান্তারবাবুর কথামত পৃলিসকে সংবাদটা জানিয়ে দেওয়াই ভাল। হ্যা, হয, 
নিশ্চয়! নবেন্দ;, কোতয়ালিতে ফোন কর; আর কলকাতায় দ্রার্ককল বুক করে 
দাও। কিশকরবাবুর ফোন নাম্বার তোমার জানা আছে তো ? 

জানি। 

নবেন্দু টেলিফোন স্ট্যান্ডের দিকে এগোলেন। 

স্নেহমঘী তখন ফৃশীপয়ে ফুীপয়ে কে'দে চলেছেন। 


আধঘস্টার মধ্যেই ইম্সপেক্টর হরিশঙ্কর চিনয় সদলবলে ঘটনাস্থলে এসে উপাস্থিত 
হলেন। কর্তব্যপরায়ণ আফসার হিসেবে সুনাম করতে তাঁর চাকরি জীবনের অধেকি 
কেটে গেছে । ছিলেন আগ্নায় ; বছর দুয়েক হল বদলী হযে এসেছেন বেনারসে । 

স্নেহময়ণ ছাড়া আর তিনজন ঘরেই অপেক্ষা করাছলেন। সশড়তে ভারি 
জুতোর শব" পেয়েই চান স্থানত্যাগ করেছেন । কিভাবে মুতদেহ আবিচ্কার করা 
হয়েছে, সেকথা সধিষ্তারে [চনয়কে বললেন নবেন্দু । একথাও বললেন, জানলার 
'তলা থেকে দেহ তুলে নিয়ে এসে তাঁরাই বিছানায় শুইয়েছেন। 

মূতদেহ খধটয়ে দেখতে দেখতে চিনয় বললেন, আমাদের অনুপস্থিতিতে বড 
'ভুলে আনা আপনাদের উচিত হয়নি । 

,কান রকমে মূন্ময়বাব বললেন, বিষয়টিকে তাঁলয়ে দেখার মত মনের অবস্থা 
'তখন আমাদের ছিল না ইন্সপেক্টর ! কি রকম দেখছেন ? 

আপনাদের ফ্যামিলি 'ফিজিসিয়ানের অনমান মিথ্যা নয় । আবনরম্যাল ডেথ্‌। 
অবশ্য পোস্টমট্মের রিপোর্ট পাওয়ার আগে জোর দিয়ে কিছু বলা পিক নয় । 

কথা শেষ করে মিঃ চিনয় সুনীলা যেখানে পড়েছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। 
জানলার ঠিক নিচেই ছোট টুলের ওপর কু'জো রাখা রয়েছে । স্টেইনলেস স্টিলের 
গেলাস দিয়ে কু'জোর মুখ ঢাকা, আর 'কিছ: নেই সেখানে । 

ঘরে বড় বড় তিনটি জানলা ও দুটি দরজা । একটি দরজা দিয়ে সকলে ঘরে 
হুকেছেন। অন্যটি ভেজান। 

ভেজান দরজার দিকে আঙুল নিদেশ করে চিনয় প্রশ্ন করলেন, ওই দরজা দিয়ে 
কোথায় যাওয়া যায়? 

নবেন্দয বললেন, আটাচট বাথরুমের দরজা ওটা । 

ইন্সপেক্টর এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাপ দিতেই দরজা খুলে গেল। তান উক 
মারলেন। তারপর বাথর:মের মধো প্রবেশ করলেন । আধুনিক বাথরুম বলতে যা 
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বোঝায় তাই । ঝকঝক তকতক করছে । বাথরুমের এক অংশে পার্টিশন দিয়ে 
ল্যাভেটারি । হঠাং ইন্সপেঠরের দম্ট পড়ল ওধারের আরেকটা দরজার ওপর ' 
হাট করে খোলা । 

উন খোলা দরজার দিকে এাগয়ে গেলেন । দরজার ওধারে স্পাইরেল পাকে 
পাকে নেমে গেছে । এই ঘোরান পিড় 'দিয়ে সহজেই ওপর-নচে করা যায় । 
দরজাটা বন্ধ করে চিন্তিত মনে উীন ফিরে এলেন শোবার ঘরে । 

বাথরুমের ওধারে ঘোরান 'সড় লাগান আছে কেন ? 

ইন্সপেন্টরের প্রশ্নের উত্তরে মণ্ময়বাব্‌ বললেন, মেথরের যাওয়া-আসার সৃবিধ" 
হয় ওতে। 

সেপটিক ল্যা্রনে মেথরের কি দরকার । 

মাঝে মাঝে ধোওয়া-মোছা করে আর 'কি-- 

আচ্ছা, ওই দরজ্জা ক সব সময় খোলা থাকে 2 

খোলা থাকলে তো গোর ঢুকে পড়বে : বন্ধই থাকে ।  মেথরকে ধোষা মোছ 
করতে ডাকা হলে খোলা হয় । 

আজ মেথরকে ডাকা হয়োছল কি ? 

না। দরজাটার সম্বন্ধে এত প্রশ্ন কেন করছেন ? 

প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, এবার আম বাঁড পোস্টমর্টমে নিয়ে যেতে 
চাই। অবশ্য তার আগে গোটা কয়েক ছবি তুলে নিতে হবে । উনি যেখানে 
মারা গেছেন, বাঁড সেখানে পড়ে থাকলেই ভাল হত। বাঁড খাটের ওপর তুলে 
এনে আপনারা অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। 

তাঁর ইঙ্গিতে ফটোগ্রাফার এগিষে গেল । 

দীবধীন*বাস ফেলে মৃশ্ময় বললেন, বৌমা যে এভাবে আত্মহত্যা করবেন, 
আমরা কখনই ভাবতে পারান। যাই হোক, তাঁর সংকারের যাতে তাচাতাডি 
ধ্যবস্থা করতে পারি, সে বাবস্থা করে দেবেন ইন্সপেক্টর ! 

দোঁখ। কিন্তু ডান যে আত্মহত্যা করেছেন , আপনারা এ-সম্পর্কে নাশ 
হচ্ছেন কিভাবে ? 

আপনারা অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন বলছেন, তখন আহ্ুহত্যা ছাড়া আর কি 
হতে পারে 2 বৌমা কিছুদিন থেকেই নিজের মানাসক ভারসাম্য বজায় রাখতে 
পারছিলেন না। 

ইন্সপেত্রর আর কিছ বললেন না। একে একে ঘরের তিনটে জানলা বন্ধ 
করে দিলেন। মৃতদেহ বয়ে নিষে যাওয়া হল 'িচে। গাঁড় ম্লেখানে অপেক্ষা 
করছে। তারপর বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে শীল করে দেওয়া 
হল। বিদায় নেবার আগে ইন্সপেক্টর বলে গেলেন, কেউযেন ঙার অনুমতি 
ছাড়া বেনারসের বাইরে পা না দেন। 


পরের দিন কি্কর দোলনকে সঙ্গে নিয়ে বেনারসে এসে উপাস্থিত হলেন। 
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শোকে মৃহ্ামান অবস্থা । ছোট মেয়েকেই সবচেষে ভালবাসতেন, সেই কিনা? 
তাঁকে ছেড়ে চলে গেল ' 

নবেন্দুর কাছ থেকে ট্রাঙ্ককল পেয়ে প্রথমে কথাটা বিশবাস করতে মন চায়- 
নি। কিন্তু এই ধরনের রাঁদকতা কেউ করতে পারে না, বিশেষত বাপের সঙ্গে । 
তবু তিনি বলেছেন, মূন্ময়বাব্‌কে (রাসভারটা দিন । তাঁর মুখ থেকে শুনতে চাই, 
মন্ময়বাব্‌ও সেই মর্মীন্তক সংবাদেরই পুনর্ান্ত করলেন । 

রাত সাড়ে এগারটার সময় ট্রাককল পেষোছিলেন। তখন আর কোন ট্রেন 
"নই । বাই-কার যাবার ইচ্ছে মনে জেগোঁছণ, ছেলেরা বাধা দিল। কয়েক 
নাস ধরে তাঁর মনের অবস্থা ভাল নেই । শেয়ার মাকে্টে উপযূ্পরি বিপষন়্ 
হওয়ায় প্রচুর অর্থ ক্ষাতি হয়েছে । তাব ওপর এই মর্মন্দুদ ঘটনা । স্বাভাবিক 
ভাবেই বাড়ির লোকেরা তাঁকে এতটা পথ মোটরে যেতে নতি সাহস হয়নি 

পরের টিন ভেস্টাবউল এক্সপ্রেসে রওনা হলেন । মোগলসবাই পৌঁছলেন 
বাহ নণ্টার সময় । তারপর ওখান থেকে ট্যাঞ্চিতে বেনারস যাত্রা করলেন। 
'বয়াইবাড়িতে উঠতে তাঁর ইচ্ছে কবল ণা। হোটেলে মালপন্ত রেখে দোলনকে 
সঙ্গে নিপ্ বেয়াইবাড়িতে এলেন । বাইরেব ঘবে মৃহামানেব মত বসেছিলেন 
মণ্ময়। িওকরক্রে দেখে হাহাকা'ব কবে উঠলেন | 

থটনা বললেন যথাযথ । 

গদ্ভীর মূখে সমস্ত শুনে কিৎকর ধললেন, এর জন্য আপনারাই দায়ী । 

আমরা । 

হ'যা, আপনারা | বাড়ির সকলে তাকে নিয়ামত কষ্ট দিতেন । 'তার আঁভমান- 
বোধ ছিল তীর । শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা ছাড়া আর সে কি করতে পারে। 

আপাঁন পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করুন বেয়াইমশাই। বৌমার প্রতিটি 
বাপারে আমরা সায় দিয়ে এসোঁছ। ভিন আলাদা থাকতে চেয়েছিলেন, তাঁর 
মালাদা সংসার করে দিয়েছিলাম । 

সবই যাঁদ হয়েছিল, তবে সে চলে গেল কেন 2 কত শোচনীয় মনের অবস্থা 
হলে মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে? যাক, আর কঞ্চ বাড়িয়ে লাভ নেই। 
আম এখন হোটেলে ফিরাছ, তবে - 

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মূন্ময় বললেন, আপনার মাপপন্র আমি 
হোটেল থেকে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করছি । আগার বাড় থাকতে আপাঁনি 
অন্ন্র থাকবেন, এটা ঠিক নয়। 

কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়, তা আম জান, ও সম্পরকে আপনি 
বান্ত হবেন না। 

তান কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হলেন । 


পরের দিন। 
সন্ধ্যা তখন হয় হয় । দুশদন হয়ে গেল সুনীলা মারা গেছে। স্ত্রীকে 
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কোনদিন ভালবাসতে পারোন মানস। অবশ্য এর জন্য দায়শ সংনখীলা নিজেই । 
তার মনকে বারংবার ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে সে স্বামীর ভালবাসা পাবার পথ রূক্ধ 
করে দিয়েছিল । তবুও আজ মানসের মন উদাস হয়ে উঠছে । অনেক 
ছোটখাটো ব্যাপার, অনেক ঝগড়া বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে 

মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত | স্ত্রীর দিকে তাকাতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ হত । 
পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত কোথাও । তবুও কি সে কোনাঁদন চেয়োছল. 
সুনীলার জীবনের ওপর যবানিকা এইভাবে নেমে আসুক । জ্ঞানলার ধারে 
দাঁঁড়য়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে মানস অন্তীতের ঘটনার ম্রোতে ক্রমেই দূরে সরে 
যাচ্ছিল। 

শিশিরও ঘরে ছিল । 

ণন্ধূর জীবনে এই বিপর্যয় আসায় ও কম বেদনাহত নয় । এগিয়ে গিষে 
মানসের কাঁধে হাত রেখে বলল. মন খারাপ করে লাভ কি? 'তবে এক হিসেবে 
ভালই হয়েছে বলা চলে । তোমার জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠোছিল। 

জানলার কাছ থেকে সরে এল মানস । 

তুমি ঠিকই বলছ শিশির। সুনীলা মারা গিয়ে সব দিক রক্ষা করে গেছে । 
তবু মন খারাপ হয়ে পড়ছে । মনে হচ্ছে । 

ণদ্রী ঘরে এল ৪ দাদাবাবু, ইন্সপেক্টুর সাহেব এসেছেন । আপনাকে ডাকছেন । 
বাক্যবায় না করে বদ্রীকে অনুসরণ করল । 

বাইরের ঘরে প্রবেশ করে 'শাশর দেখল, ইন্সপেন্টর একটা চেয়ারে একটু হেলে 
বসে [সিগারেট টানছেন । তাঁর মুখ অসম্ভব গম্ভীর । ঘরে মৃশ্ময় ও নবেলদুও 
রয়েছেন। দুজন.ক দেখলেই মনে হয়, দুজনে অসম্ভব বিচিলিত। 

মানসের দিকে তাকিয়ে দ্রুত গলায় মৃণ্ময় বললেন, খোকা, ইন্সপেক্টর এক 
অসম্ভব কথা বলেছেন । বৌমা নাকি খুন হয়েছেন ! 

খুন ! 

ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, এ ক্লিয়ার কেস অব হোমিসাইড । 
নখূত পরিকজ্পনার সাহায্যে কেউ ভদ্রমাহলাকে খুন করেছে। 

কাঁপা গলায় মানস বলল, কিন্তু কিভাবে বুঝলেন আমার স্ত্রী খুন হয়েছেন 2 

মৃতদেহ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সন্দেহ হয়োছল। পোস্টমর্টম না হওয়া 
পর্যন্ত অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা কম তাই তখন কোন 
মন্তব্য কাঁরান। পটাসিয়াম সায়ানাইড মৃত্যর কারণ । 

কিন্তু এতে....... 

আমায় কথা শেষ করতে দিন । দুটি বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে 
আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা হলে একটা স্বীকাতি পত্র থাকত । ভ্তার লেখা সেরকম 
কোন চিঠি পাওয়া যায়ান। দ্বিতীয়ত, মৃত্তদেহ পা মোড়া অবস্থায় মাটিতে 
পড়ে থাকবে কেন? বিছানায় শহয়ে কিদ্বা চেয়ারে বসে 'তাঁন সায়ানাইড গ্রহণ 
করলেন না কেন ? 
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শিশির প্রশ্ন করল, পোস্টমর্টমের রিপোর্টে কি বলা হয়েছে সায়ানাইড খেয়ে- 
ছিলেন তিন ? 

আপনার পরিচয় ? 

মানস বলল, আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং পরিবারের একজন শুভাকাঙ্খগ বা । 

ও । হৃণ্যা, তিনি সায়ানাইড খেয়োছিলেন । তাঁর জিভে সায়ানাইডেপ গুড়ো 
লেগোছল। 

তাহলে একটা বিশেষ কথা কি আরাইজ করছে না ? 

কোন কথা ? 

ঘরের দরজা ভেত্তর থেকে বন্ধ ছিল। 'তাছাড়া কাঙকে খেতে খললেই কি সে 
অগ্পান বদনে সায়ানাইড খেয়ে নেবে ? 

ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থ।কলেও, মেথর ঢোকার দরজা খোলা ছিল ভূলে 
যাবেন না। ওই পথ দিয়েই হত্যাকারী ঘরে ঢুকোছল সন্দেহ নেই। সায়ানাইড 
তাঁকে 'কিভাবে খাওয়ান হয়েছিল 1মস্ট সেখানেই 1 ধারে ধরে তার সমাধান 
পাওয়া যাবে । এবার আমি তান্ত করতে চাই । মৃণ্ময়বাবু ছাড়া আর সকলে 
খরের বাইরে যান_-তবে বাড়ির বাইরে যাবেন না । ক্রমে সকপকেই দরকার হবে । 

শানস শিশির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । নবেন্দুও | 

নূন্ময়বাধুর মুখ শুকিয়ে উঠেছে । এক অজানা ভয়ে মন শিউরে উঠেছে। 
পুলি:সর অনুমান বোধহয় ঠিকহ, সুনীলা আগুহত্যা করেনি খুন হয়েছে । এখন 
চাঁকে কি ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে কে গানে 2 

তান ঘামতে আরম্ভ করলেন। 

ইন্সপেহর বলশেন। কিকরবাবু থানায় গিয়েছিলেন । তীর সঙ্গে আমার কথা- 
বাণ হয়েছে । আম জানতে পেরোছ, সুনীলাদ্বের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক 
ভাল ছিল না! খিটিমিটি নাকি লেগেই থাকত 2 

ঠিকই শুনেছেন। তবে আমরা স্ব সময় তাঁর সঙ্গে মাঁনয়ে নেবার জন্য 
চেস্টা করতাম । কেন জান না, বৌমা অশান্তি করবার জন্য তৎপর হয়ে 
থাকতেন । 

কিছু মনে করবেন না, আপনি কি তাঁকে ঘরে এনেছিলেন লোভনাঁয় ডাউরির 
জন্য 2 

ঠিক তানয়। টাকা আমারও কিছ আছে । ভাল বংশের মেয়ে আমার পূৃত্র- 
বধূ হোক এই আমি চেয়োছিলাম । টাকাটা উপার এসেছে । আপাঁন অনুসন্ধান 
করে দেখতে পারেন, আমার কোন দাবা ছিল না। 

সেই বিপুল পরিমাণ টাকা এখন বোধহয় আপনারাই পাচ্ছেন ? 

বলতে পারি না। বৌমা উইল করেছেন - এরকম একটা কথা যেন আমি 
শুনোছলাম। টাকার ব্যবস্থা কিভাবে হয়েছে আমার জানা নেই । 

সুনীলাদেবীর প্রাত আপনার বিরূপ মনোভাব ছিল । আপনাদের শান্তর 
সংসারে অশান্তি আনার জন্য দায়ী তান। তাঁর মৃত্যু কি আপাঁন আন্তারক 
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ভাবে চানান ? 

আপনার এই প্রশ্ন আপাত্তকর ইন্সপেক্টর । আম বৌমার ব্যবহারে আতঙ্য 
হয়ে উঠোছিলাম সন্দেহ নেই, তবে তাঁর মৃত্যু আমার কাম্য ছিল না। 

এবার দুর্ঘটনার দিনের কথায় আসা ধাক। আপনার সঙ্গে সৃনীলাদেবীর 
শেব কখন দেখা হয় £ 

দন পনের তর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি । এক বাড়তে বাস করলেও 
পৃথক অন্ন । তান আমাদের ধারে আসতেন না। অশান্তি হবার সম্ভাবনা 
থাকায় আমরাও ওধারে যেঙাম না। 

সোঁদন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পযন্ত আপনার আভা) কি ছিল কলুন তো এ 

আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন 2 

অবান্তর প্রশ্ন । আমার প্রশ্নের উত্তর দিন । 

এগারটার সময় আমি নিজেদের আঁফিসে গিয়েছিলাম । দুটোর সময় সোলং 
কাউন্টারে এসে বসি। পঁচিটা পর্যন্ত দোকানেই ছিলাম । তারপর বাড়ি ফিরে 
এসে জলত্যাগ সেরে রেডিও শুনছিলাম । বৌমার মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পযন্থ, 
আমি ও আমার স্ত্রী ছিলাম ড্ইংরুমে । 

আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না নবেন্দুবাবুকে গিয়ে পাঠিয়ে দিন 

মূন্ময় দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । 

নবেন্দ- ঘরে প্রবেশ করলেন তারপর । 

বসুন । গোটা কয়েক প্রশ্ন আছে। 

স্ত গলায় নবেন্পু বলণ, বিশ্বাস করুন, আম এ বাপারে কিছুই জানি না। 

ব্যন্ত হবেন না। আমার প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দিন _ 

বলুন? 

দুর্ঘটনার দিন দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত আপাঁন কোথায় |ছিলেন ১ 

সকাণ দশটা থেকে একটা পর্ধপ্ত আমি দোকানে ছিলাম । তারপর বাড়ি 
ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে একট্রু বোৌরয়েছিলাম। পাঁস্টার সময় আবার ফিরে 
যাই । নটা পযন্ত ওখানেই ছিলাম । 

দুপুরে কোথায় বেরিয়েছিলেন ? 

নবেন্দু ইতস্তত করতে লাগলেন । 

হেজিটেড করবেন না। খলুন ? 

আমি একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম । কিন্তু তান আন্তানায় 
উপস্থিত না থাকায় দেখা হণ না । 

কে সেই ভদ্রলোক ? 

নিতান্তই ব্যাক্তিগত ব্যাপার ইন্পপেত্ীর । এ নিয়ে পঠড়াপীড়ি করবেন না। 

ইন্সপেক্টর এবার সুনশলাকে নিয়ে কিরকম পারিবারিক অশান্তি হচ্ছিল সে 
সপ্পর্কে পৃঙ্খানুপুজ্খ জেনে নিলেন । সকলে অশান্তকে এড়াতে চাইলেও, 
সুনীলাই যে বারংবার অশান্তকে ডেকে আনত, তাও তর জানা হয়ে গেল। 
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নবেন্দকে আর আটকালেন না ইন্সপেক্রর। অবশ্য বলে দিলেন মানসকে 
পায়ে দেবার জন্য । 

গম্ভীর মুখে মানস ঘরে প্রবেশ করল। ইন্সপেক্টরের ব্যবহার তার কাছে 
জ.লুম বলে মনে হচ্ছিল। 

আপনার মনের অবস্থা ভাল নয় আগাঁন বিলক্ষণ বিরন্ত বোধ করছেন 
বুঝতে পারাছ। ইন্সপেক্টর বললেন, কিন্ত আ'্ম উপারহীন। তদন্ত আমাকে 
চালিয়ে যেতেই হবে । 

লন, কি জানতে চান 2 

সৌঁদন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অ পান কোথাষ ছিলেন 2 

মানস বলল, শিশিরের কাছে। 

হ+। কাকে হত্যাকারী বলে আপনার সন্দেহ হয় 2 

কাকে হবে বলুন 2? আমি তো মনে করেছিলাম সুনীলা আত্মহত্যা করেছে । 
তার যা মানাীসক গঠন ছিল, তাতে এ ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু 
আপাঁন বলছেন সে খুন হয়েছে । সাত কথা বলতে কি, এই কথা শোনা 
পব দিশেহারা হয়ে পড়োছ। 

একটু শাণ্ডা মাথায় চিন্তা কবে আপানি বুঝবেন, আমি ৬ুল কথা বালান । 
নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রিপ্র্যান্ড মার্ডার । অকারণে কেউ কাউকে খুন করে 
না। আব একথাও ঠিক, বাইরের “কোন হলাক আপনার ম্ীকে খুন করতে 
আসবে না 

আপান বলতে ঢান বাড়ির কেউ তাকে খুন করেছে 2 

এই সম্ভাবনাকে হেসে উড়িয়ে দেওযা যায় কি? 

আশানি কি আমায় সন্দেহ করছেন ? 

ইন্সপেক্টর নিজে একটা শিগাবেট তুলে নিবে মানসের দিকে প্যাকেটটা এাঁগয়ে 
ধরলেন । 

ধন্যবাদ । সিগারেটের দরকার নেই । আমি আমার স্ত্রকে খুন করোছি, এই 
কি আপনার বিশ্বাস ? 

ইন্সপেন্ুর সিগারেট ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দুটো বিষয় আপ- 
নাকে একটু ডাইরেই করে দিচ্ছে নাকি? এক ও আপনার স্বী। আপনার জীবনে 
চরম অশান্ত রুপে বিরাজ করাছিলেন । দুই £ তাঁব অবর্তমানে প্রচুর অর্থের 
আঁধকারি হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে । 

বি*বাস করুন, আঁম-_ 

আমার ব্যার্তগত বি*বাসের কোন মূল্য এখানে নেই মিস্টার সুর | সমস্ত কিছুই 
নির্ভর করছে আরো তদন্তের উপর। এরপর আছে আদালত । সেখানে [নিজেকে 
ডিফেপ্ড করবার সুযোগ অবশ্য পাবেন । যাই হোক আমি আবার আপনাকে সাব- 
ধান করে দিতে চাই, পুলিসের অনুমতি ছাড়া বেনারসের বাইরে পা দিলে পারাস্থাতি 
শোচননয় ভাবে আপনার বিপক্ষে যাবে । এখন যেতে পারেন। বদ্রীকে পাঠিয়ে 
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দেবেন। 
মানস দ্রুত ঘর থেকে বোরয়ে গেল । 
বন্রী কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ঢুকল । 
আম কিছু জাঁন না হুজুর 
তুম মি'থ্য ভয় পাচ্ছ । আমার প্রশ্নেব ঠিক-ঠিক উত্তর দিয়ে বাও। নইশে_ 
বলংন হ'্জনর। 
সুনীলাদেবীর সঙ্গে শেষ তোমার কখন দেখা হয় ? 
দুপুরবেলা । আনি ডাকের চিঠ নিয়ে তরি কাছে গিয়োছিপান । 
তখন ধ্তাঁন কি করাঁছলেন ? 
টেলিফোন করালেন হুজব । 
তারপর ? 
আম 1গঁঠ য়ে চলে এলাম । উন ভেতর থেকে প্বজ্জা বন্ধ কব নিলেন । 
তাঁর কাছে কেউ এসোছিল পরে ? 
নাহৃজুর | তবে 
থামলে কেন, বল ? 
ঘরের ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ পেয়োছলাম । 
সূনীলাদেবশ কার সঙ্গে কথা বলাঁছলেন, বুঝতে পেরোছনে 2 
আজে না। চাপা গণায় কথাবা্ণা হচ্ছিল । 
তখন সময় কত ? 
ঘড়ি দৌখান হজুন, তবে বেলা তিনটে হবে । 
[গান্তিত ইনসপে্ুর বদ্রীকে যেতে বললেন । এখান থেকে বিদার নেবার আনে 
অবশ্য শিশিরের সঙ্গে কথা বনে নিতে ভূলণেন না। মানসের স্টেটমেনট ঠিক কিনা, 


তা ভোরফাই করে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ভিল। 


ঘণ্টাখানেক হল ইন্সপেক্টর চলে গেছেন। বর্তমানে যে ঘর ব্যবহার করছে, 
সৈই ঘরে গম্ভীর মূখে মানস বসে আছে । শিশির নির্বাক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে 
একধারে। অন্য ঘরে তখন মণ্ময়ের সঙ্গে কিতকর কথা বলছেন । মৃতদেহ সংকার 
করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তান কলকাতা 'ফিরে যেতে চেয়েছিলেন । কিন্তু কেস 
যখন আত্মহত্যার নয়, তখন মৃতদেহ সংকারের জন্য পাওয়া এখন সৃদ্রপরাহত । 
পুীলস তাঁকে আরো কয়েকাঁদন থেকে যেতে বলছে । তাঁনও দেখে যেতে চান তাঁর 
কন্যাকে এই ভাবে হত্যা করেছে কে ! 

[শাশির বলল, এত ভাবতে থাকলে তো শরীর খারাপ হয়ে পড়বে । 

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মানস। 

ইন্সপেইরের কথাবার্তা আমাকে আরো চিন্তিত করে তুলেছে। 

আও ভেবে দেখলাম, 'তাঁন ঠিকই বলেছেন। পাঁরাস্থীতি ষেন চোখে আঙ্জুল 


1দয়ে দোখিয়ে দিচ্ছে, এটা আত্মহত্যা নয় - হত্যা । 
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খুনের কথাটা প্রথমে মনে না ওঠাই স্বাভাবিক । তাই মনে হচ্ছিল আত্মহত্যা ৷ 
ইন্সপেন্টরের কথায় আমিও বান্তবকে প্রতাক্ষ করোছ । আর সন্দেহ নেই, সুনীলাকে 
কেউ খৃনই করেছে । আমি আতমাত্রায় চিন্তত হয়ে পডোঁছ কেন জান 2 ইন্সপেক্টর 
আমাকে সন্দেহ করছেন । তাঁর ধারণা, টাকাব লোভে আমি সুনগীলাকে খুন 
করেছি । 

বল'কি' 

তান যে বকম ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন তাতে মনে হল আমাকে শপগগিবই গ্রেপ্তাব 
কববেন । ৃ 

থুবই ভয়েব কথা হল। একবার পাঁপিসেব হাতে পড়লে বেহাই পাওযা শল্ত 
হবে। নিজেকে বাঁচাবাব পথ এখন থেকে তোঁব না বাখলগে- 

কোন পথই তো আমি দেখাত পাচ্ছ না। 

একটা পথ আমি দেখতে পেয়েছি । তব তাব আগে জানা দবকাব, তৃমি 
২ঙ্যাকাবীকে হাণতব মুগোব মধ্য পেপ্ত চাও কিনা । 

তুমি বাত কথা বলছ শিশিব। হঙাকাবী ধরা না পড়লে আমার ফাঁসি 
অনিবার্য, বুঝতে পারছ না? 

"বশ । তাহলে এখন একমান্র উপাষ হচ্ছে, বাসববাবুব শরণাপন্ন হওয়া । 

বাসববাব কে ? 

বাসব ব্যানাজশি । বিখ্যাত গোষেন্দা-শাযান আজ পর্যন্ত কেস হাতে নিয়ে 
ফেল করেননি । তাঁকে দিযে এনকোধারি করালে হত্যাকারন নিশ্চয় ধরা পড়বে । 

কিন্তু তাঁকে পাচিছ কোথায় 2 তিনি তো আর এখানে থাকেন না। তাঁর 
ঠিকানাও আমার জানা নেই। 

আমার জানা আছে । লয়ালপুরের আদিত্য রায় মার্ডার কেসটায় উাঁন এসে- 
ছিলেন। আমি ঠিকানা জেনে নিয়োছিলাম তখন । এখুনি তাঁকে ট্রাঙ্ককল বৃক 
করা যেতে পারে । তান যাঁদ রাজ হয়ে যান, বুঝবে ভয়ের আর কিছ নেই । 

আর কোন উপায় তো নেই। বাবাকে একবাব জিজ্ঞেস করে নিলে হত। থাক- 
_ তি প্রা্ককল বুক করে দাও । 

সৌভাগ্য বলতে হবে,ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কানেকশন পাওয়া গেল। শিশির 
যতদুর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল বাসবকে । বাসব স্পম্টবন্তা--সম্মতি 
দেবার পর, তার ফি কত, সে কথাও জানিয়ে দিল। এ-পক্ষ রাজ । বাসব এ-কথাও 
জানাল, এখন সাড়ে আটটা- জনতা এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়তে এখনও প্রায় ঘণ্টা 
দুয়েক বাকি, ইতিমধ্যে তোর হয়ে নিয়ে জনতাতেই যাত্রা করছে। মোগলসরাইয়ে 
ট্রেন বদলে বেনারসে পৌঁছবে । 


বাসব এসে উঠল বেনারস লজে। 
শৈবাল আসতে চায়ান, তাকে একরকম ধরে-বেধে নিয়ে এসেছে । মানস ও 
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শিশির হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা করল। বাসব বিস্তারিতভাবে ঘটনাটা শুনল 
ওদের মুখ থেকে। 

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, আমি থানায় যাচ্ছি ইন্সপেত্রের সঙ্গে 
দেখা করতে । ওখান থেকে ফিরে আপনাদের ওখানে যাব । এস ডাক্তার । 

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। রিঞ্সায় কোতয়ালীতে পেশছতে খুব বেশি সময় লাগল 
না। বেসরকারীভাপে যে তদন্ত করা হবে, এ টিষয়ে আগেই প্ালসের উধর্মতন 
কত:পক্ষকে জানিয়ে রেখোঁছল মানস । ছিনয় আঁফসেই ছিলেন । 

বাসব নিজের পরিচয় দিল। তবে ইন্সপেইর ওকে কিভাবে গ্রহণ করলেন, 
বুঝতে পারা গেল না। মৌখক ভদ্রতায় অবশ্য কার্পণ্য প্রকাশ করলেন না। 
তান এ-কথাও জানালেন, তিনি বাসবের সঙ্গে কাজ করতে পারার সুযোগ পেয়ে 
গবিশেষ আনান্দিত। 

বাসব বলল, আপনার সাহাধ্য না পেলে আমার পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হবে 
না। ঘটনাটা মোটামুটি শুনেছি । তাসৃবিধা না হলে, সধীশ্রচ্ট ব্যক্ষিদের 
স্টেউমেন্টগুলো যাঁদ একবার দেখান, তাহলে ভাল হয় । 

অসবধা কিসের 2 দেখুন না_- 

ইন্সপেন্টুর ড্রয়ার থেকে একটা বাঁধান খাতা বার করে এগিয়ে দিলেন। 

বাসব একাগ্র মনে পড়ল । তারপর পোস্টমটমের রিপোর্ট দেখল । রিপোর্টে 
বলা হয়েছে, মৃত্যুর কারণ পটাসয়াম সায়ানাইড । এন বেশি মান্রায় সায়ানাইড 
বাবহার করা হয়েছিল যে, জীভের উপর পূর্‌ শুর পড়ে গেছে । কোন আঘাতের 
চিহ নেই । নিশ্চিতভাবে বলা চলে, সামানাতম বলপ্রয়োগও করা হয়াঁন। ইন্সপেক্টর 
যেটুকু "থা সংগ্রহ করেছিলেন, তাও বললেন । মানসের ওপর তাঁর সন্দেহ দেন 
হয়েছে, এ-কথাও বলতে ভূললেন না। 

বাসব পাইপ ধরিয়ে মানি [তিনেক প্রায় চুপ করে রইল ॥ গভীরভাবে কিছু 
চিন্তা করল বোধহয় । খলল তারপর, খুন কে করেছে সে সম্পকে [নিশ্চিত হবার 
আগে, খুন কিভাবে হয়েছে তা আমাদের জানা দরকার । এই পন্থায় এগোলে আমরা 
সমন্ত দ্বিধাকে পরিহার করতে পারব । 

একা অধৈর্য গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, থিওরাটক্যাল বিষয়কে আমরা তেমন 
প্রশ্রয় দিই না। প্রাকটিক্যাল 'দিকটার উপরই আমাদের জোর 'দিতে হয় ৷ মানসবাবূর 
সুযোগ-সুবিধা সবচেয়ে বেশি, নিঃসন্দেহে তিনিই সুনীলাদেবীকে খুন করেছেন। 

কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে বলে আপনার ধারণা ? 

মানসবাব* শোবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেন। এতে সুনীলাদেবীর 
বাধা দেবার ছি ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর একান্স অবকাশ ইন্ধ দরজার মধোই 
আতবাহিত,হওয়া স্বাভাবিক । তারপর মানসবাবূ কাজ সেরে মেথর যাওয়া-আসা 
করার দরজা খ-লে, স্পাইরেল দিয়ে নেমে চম্পট দেন । 

আপনার এই যুক্তি কোর্ট কিন্ত মেনে নেবে না। 

কেন 2 


৯০ 


মানসবাবুর আলিবাইয়ে আপাঁন চিড় খাওয়াতে পাচ্ছেন না। তিনি সমস্ত 
দুপারে ষে বাইরে বাইরে ছিলেন, এবং সন্ধ্যায় যে দোকানে ছিলেন, সাক্ষীরা তা 
প্রমাণ করবেন। তাছাড়া বদ্রীও তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখোন। এরপর আরো 
একটা প্রশ্ন আছে, সায়ানাইড কিভাবে খাওযান হল? জার করে যে খাওয়ান 
হয়নি, তার প্রমাণ পোস্টমটেমি রিপোট | সুনঈলাদেবীব সঙ্গে মানপবাবৃর মমপক 
ভাল ছিল না। ভালিয়ে-ভালিযে9 ভাব পক্ষে স্তীকে সাযানাইড খাওয়ান কি 
সম্ভব ? 

চা এসে পড়ল। 

জু কণ্চকে টোধলের ওপর পেপারওয়েট টুকতে লাগলেন ইন্সপের | 

ভাইটাল ইসুটা ক হানেন % কিভাবে সায়ানাইড সুনীলাদেবীব মুখে গেল । 
এখবশায জানস্ত পাবলেই রহস্য অনেক পরিকর হয়ে যাবে । 

একটা বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছেন মিস্টার ব্যানাজী। ঘরের মধ্যে 
শারেকজন 'ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 

ব্রন কথাবার্তা বলঠে শুনেছে, আমার মনে আছে এ-কথা। এমন হওয়া কি 
সম্ভব নয়, কেউ অর থাওযা-আসা কবার পথ দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল, এবং ওই 
পথশীদয়েই বোরষে গেছে 2 ৃ 

দরজাটা সব সমঘ ধন্ধ থাকে ভেতর থেকে, একথা আমি শুনেছি । আগন্তুক 
টুকবে কিভাবে 2 

এমনও তো হে পারে, ঘোরান পাড় "দিয়ে উপরে উঠে সৈ দরজায় ধাক্কা 
দিয়োছল ৷ সূনীলা গুলে দেন। সে যে প্রয়োজনে এসেছিল, তা সেরে নিয়েই 
বেবিয়ে যায় । 

আপান আতিমান্রায় কম্পনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। 

পাইপ নিভে গিয়োছিল। এক চুমুকে পেয়ালার অধেকি চা শেব করল বাসব। 
পাইপ আবার ধারয়ে নিয়ে বণল, ডান্তার চাখাও। কি বলছিলেন ইন্সপেক্টর, 
কল্পনা ? যেকোন তদন্তের কাঠামো আমি প্রথমে এইভাবে গড়ে তুলি । আপনি 
নিশ্চয় জানেন, আজ পর্যন্ত কোন অদন্তে আমি অকৃতকার্য হইনি । যাক এবার 
আপনাকে একটু কট দেব। 

বলুন ? 

মিস্টার সুরের বাড়ি একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে । সুনীলাদেবঁ যে ঘরে 
হত হয়েছেন, সেই ঘরখানা একবার দেখতে চাই । 

বেশ তো, চলুন । 

প্ুঁলসের জীপেই তিনজন রওনা হয়ে গেলেন । ওখানে পেশছবার পর মানসের 
সঙ্গে দেখা হল। মন্ময়বাব বাড়িতে ছিলেন না। ইন্সপেক্টর দোতলায় নিয়ে 
চললেন সকলকে । সুনঈলার ঘরের সামনে একজন কনস্টেবল মোতায়েন করা 
ছল । 

সীল ভেঙ্গে, তালা খুলে সকলকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে হল | এই জনবহুল শহরে 


৪৯ 


এমন নিঃশব্দ আর বুঝ কোথাও নেই । বাসব তীক্ষ! দৃষ্টিতে চারধারে তাকাতে 
লাগল । 

পাইপ ধাঁরয়ে নিয়ে বলল, আমি একলা ঘরখানা পরীক্ষা করতে পারি 2 

একটু চুপ করে থেকে ইন্সপেন্টর বললেন, গাপান্তি নেই । 

[তাঁন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । 

শৈবাল ও মানস তাঁকে অনুসরণ করল । 

বাসব দরজা ভোঁয়ে দিয়ে মেখানে মৃতদেহ পড়েছিল, সেই [কে এগিয়ে গেল। 
ইন্সপেক্টর জায়গাটা দৌখয়ে দিয়োছিলেন। কখজো ও গ্রাস ছাড়া সেখানে আর 
কিছ নেই | বাপব ঝুক কখজো পরীক্ষা করল-_জল রয়েছে । ঝোঁকা অবস্থাতেই 
হঠাৎ ওর দণ্ট পড়ল খাটের তলায় । 

মোড়া অবস্থায় সাদা 'ণকটা কাগদ্দের টুকরো পড়ে রয়েছে । বাসব হামাগুড়ি 
দিয়ে এগিয়ে গিয়ে কাগজের টুকরো বার করে আনল । ই তিনেক লম্বা, চওড়ায় 
ই দুয়েক হবে । ডান্তারখানায় পাউডার মেডিসিন যাতে মুড়ে দেয়, দেখলে 
অনেকটা সে রকম মনে হয় । 

বাসব একবার কাগজটা নাকের কাছে নিয়ে গেল, তারপর রেগে দিল পকেটে । 
ঘরে আসবাবের মধ্যে ছিল খাট, ড্রেসিং টেবিল, স্টিল আলমারি, আলনা, রাহীটিং 
টোবল ও চেয়ার । ড্রোসং-টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বাসব। 

সৃদশা দামী ড্রোসং টোবল । ঝকঝক করছে আয়না । একধারে দুটো ড্রয়ার । 
অন্যধারে একটা । উপরের ড্রয়ারটা টেনে খুলল । টুকিটাকি মেয়েলি জানিস। 
'দ্বিতীয়টায় রয়েছে, রাইটিং প্যাড, পাক্ণার ফিফটিওয়ান ও দুটো চেকবই । চেকবই 
দুটো তুলে নিল বাসব। 

একটা বেনারসের, আরেকটা কলকাতার । চেকবই দুটো উল্টে পাক্টে দেখল । 
কবে কত টাকা ড্র করা হয়েছে, লেখা রয়েছে । একটা জায়গায় দূম্টি আটকাল 
বাসবের । চেক কাটা হয়েছে, অথচ ফয়েলে টাকার অঙ্ক লেখা হয়াঁন। আরেক- 
খানায় ওই একই ব্যাপার হয়েছে । বাসব ফয়েলের নাম্বার দুটো ট্‌কে নিল। 
বেনারসের একাউন্টে যে সমন্ত চেক কাটা 'হয়েছে, তার আঁধকাংশই নিখিল 
সেনের নামে । 

ড্রয়ার বন্ধ করে দিয়ে বাসব বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল । বাথরুমে প্রবেশ 
করে ওধারের দরজা খুলল । পাকে পাকে স্পাইরেলের সিশড় নেমে গেছে বাগানের 
মধ্যে । ফুলবাগান নয়, আম, কঠাল, ও ডুমুর গাছের সমারোহ, ; ঝোপঝাড়ও 
আছে । গাছের ছায়ায় জায়গাটা কেমন অন্ধকার । আবছাভাঁবে বাউন্ডারি ওয়াল 
দেখা যাচ্ছে। 

বাসব দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাথরুম থেকে বোরয়ে এল । 

ঘরের কাজ মোটামূটি শেষ হয়োছিল। শুধু স্টিল আলমারিটা একবার খুলে 
দেখা দরকার । বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এল । শৈবাল ও মানস চুপচাপ 


দাঁড়িয়োছিল। 
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ইন্সপেক্র সাহেব কোথায় গেলেন ? 

উন্ন নিচে গেছেন। মানস বলল, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। 

মূন্ময়বাবু ফিরে এসেছেন। আপনার স্ত্রীর চাবির থোকাটা কোথায়? 

চাবির রিও ও কোমরে আটকে রাখত । বডির সঙ্গে ওটা চলে গেছে । এখন 
পুলি,সর কাছে আছে বোধহয় । 

স্টল আলমারটা যে একবার খোলা দরকার । 

আলমা'রির ডুপ্রকেট চাবি অবশ্য আমার ক।ছে আছে । তবে 

বলদন ? 

পুলিসের অনুমতি না নিয়ে আলমারি খোলা কি ঠিক হবে ? 

আপনার ভম পাখা কি০ নই । সে” তব আমার । আগুন। 

|তনএনে ঘরের মধ্যে এল আবার । 

দ্রাউজারের হিপ পকেট থেকে কীকেস বার করে আলমারি খুলল মানস । 

প্রথম তাকে নিত্য-ব্যবহার্য অনেক 'কিশ রয়েছে । পরের চারটে তাকে কাপড়- 
জামা ঠাসা । 

দেখুন তো, কিছ হারিয়েছে ? 

সমস্ত ঠিকই আছে মনে হচ্ছে । 

ওই ড্ররারের মধ্যে কি আছে 2 

'দ্বিতীয তাকের তলায় ড্রয়ার লাগান ছিল । 

গয়না আছে । 

আপনার হস্ত সমন্ত গয়না এখানেই রাতেন ? 

না। আঁধকাংশ ব্যাত্কেই আছে । কিছু গয়না সুনীলা এর মধ্যে রাখত । 

বাসব ড্রয়ার খুলে দেখণ, দশ বারটা রেক্সিনে মোড়া বাঝস রয়েছে । সদ্য 
গয়ন।র বাঞ্স যেমন হয় আর 'কি। একটা বাঝ্স তূলে নিয়ে খলন-খালি। তাতে 
মানতাসা থাকার কথা । 

সাবস্ময়ে মানস বলল, একি ' খালি কেন 2 

তাই তো দেখাছি-- 

থাসব আরেকটা বাক্স তুলে নিল । সেটাও খালি। 

সবগুলো পরণক্ষা করে দেখা হ'ল। সব খালি। 

গয়নাগুলো চুর গেছে, 'ি বলেন মিস্টার সুর ? 

তাই তো দেখাঁছ ' আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি মিস্টার ব্যানাজাঁ । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধু খুন নয়, ছুরিও হয়েছে । শুনুন” একথা এখন 
কাউকে বলবেন না। 

বাসব গয়নার একটা খালি বাক্স বার করে নিয়ে, নিজের রুমাল দিয়ে জড়াতে 
গড়াতে বলল, এই বাক্সটা আমার কাছে থাক । এবার আপা আলমারি বন্ধ করতে 
পারেন -_- 

মানস আলমারি বন্ধ করল । 
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আলমা'বির কাছ থেকে সরে এসে উত্তেজিত গলায় বলল, যা চুরি গেছে, তার 
দাম যে অনেক। 

যা চুর গেছে, তা যাতে ফিরে পান, সে চেম্টা আমি করব । এখন ষে প্রশ্ন 
গুলো কার, তার ঠিক ঠিক উত্তর 'দিন। 

আমি যা জান পৃলিসকে বলোছি। 

আপনার স্টেটমেন্ট আমি পড়েছি । যা বলেছেন তা নতুন করে জানবার 
দরকার আমার নেই । নিখিল সেন নামে কাউকে চেনেন 2 

া। 

ভাল করে ভেব দেখুন-_ 

ও নামের কাউকে আম চিন না। 

ড্রয়ারের মধ্যে আপনার স্ত্রীর দটে। স্বেছ দেগলাম । নিখিল সেনের নামে 
[তান অনেক চেক কেটাছিলেন। 

এ বিধয়ে আমি আপনা?ক টিছুই ধলা পারছি না। আগাব স্বীর সঙ্গে চাগার 
সম্পক অত্যন্ত শোচনীয় ছিল । 

বিছ- মনে করবেন না, সংনীপাদেণীন গরিত্র স"পকে আমার কিং আগ্রহ 
রয়েছে__ 

একটু চুপ করে থেকে মানস বশল, সুনীলা অভান্থ বদমেঞাী, মৃখরা ও 
অধৈর্য ছিল, কিন্ত হাব দাঙিক চরিন্র নির্মল ছিল “লই জানি । 

বাসব ণবার জেন নন কি 'কি শুক পিয়োছিল মানস । 

তবে শবশূন্রমশাঃ সমস্তই তার "নয়র এামেই দিযিছেন | 

দুটো একাটণ্ট ধরার আর্থটা কি ? 

নগাধে একপন্ষ: টকা পাওয়া গিয়েছিল, সুন্পীলা সেই ঢাকাটা কঞ্কাতার 
ব্যাঙ্কে রেখেছিল । মাসে মাসে মোটা টাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। সেই 
টাকাটা এখানকার ব্যাঙ্কে জমা হাল । 

হ" চলুন এবার নিচে যাওয়া যাক 

নিচে নেমে এল তিনজনে । 

ইন্সপেন্টর ও মন্ময়বাবু চুপসপ বসোছলেন । 

বাসব বলল, আমার কাজ শেধ হয়েছে ইন্সপেঠর । আপাঁন ঘর বন্ধ করে 
দিতে পারেন। একটা কাজ করতে হবে। ঘরে ঢোকার দরজার ভেতর দিকে 
এবং মেথরের দরজার ভেতর ও বাইরের দিকে কিছু হাতের ছাপ পাওয়া যাবে 
বলে আমার বিশ্বাস । ওগুলো প্রিষ্ট করিয়ে নেবেন, আমার বিশেষ দরকার । 

বেশ। 

ইন্সপেঞ্র ওপরে চলে গেলেন । 

মানসবাবু, এবার আপনি যেতে পারেন । মন্মেয়বাবূর সঙ্গে আমার কিছ কথা 
আছে। 

মানস চলে যাবার পর বাসব বলল, পুলিস যে সমস্ত প্রশ্ন আপনাকে করোছিল 
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তার পুনবুক্তি আমি করতে চাই না। আমি গোটা কয়েক নতুন প্রশ্নের অবতারণা 
করব । নিখিল সেন বলে কাউকে চেনেন? 

মূন্ময় ইতস্ভতঃ করতে লাগলেন । 

আপনার হোঁজিটেশন আমার তদন্যে 'খাধা স্বরপ হমঘে দাঁড়াতে পারে মিস্টার 
পুর । ঠিক ঠিক উত্তর দিন। আপনি নিশ্চয় চান হত্যাকারী ধরা পড়ৃক £ 

পশলন মানমকে সন্দেহ করছে । হত্যাকারীকে ধরা পড়তেই হবে। যে প্রশ্ন 
করলেন, তাব সঠিক উত্তর আমার শালা নবেন্দ আপনাকে তে পারবে । আমি 
তার মুখ থেকে যা কিছু জানবার জেনোছ। 

কে সুনীলাদেবীকে খুন করতে পারে বলে আপনার ধাবণা ? 

আ'মার কোন ধারণাই নেই । আমি তো ভেবেছিল।ম বৌমা আহ্বহত্যা করেছেন । 
শুলিস পলছে তান খুন হায়ছেন । আমার চিন্তা-ভাবনা সমন্ত গাঁপয়ে গেছে। 

হ*। নবেন্দুবাবহ বোধহয় বাডিতেই গাছেন 2 তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে 
দিন 

নূন্ময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেনন। 

বাসব পাউ থেকে মিগ্নগর নিয়ে পাইপে ভরতে ভরতে বলল, চোখ-কান খ্যল 
বেখেছ তো ডান্তার ? 

শৈবাল মূপ্‌ হেসে বলল, খুলে বেখেও তো কোন কপ-কিনারা পাচ্ছি শা। 
তুমি কিছ খুঝতে পারলে ? 

অনেক ফিহু আঁ করোছি। হেলায় 'নিৎ্পাত্ত করে দেবার মত কেস নণ। 
মাথা খাটাতে হবে। 

নবেন্দ: ঘরে এলেন । 

বাতা পাইপ ধারয়ে টিন বলল, আমাদের আপমনের উদ শ্য আপনার অল্গাণা 
থাকবার কথা নয়। এই পারবারের সম্মান রাখতে আমি আগ্রাণ চেন্টা করব। 
ভবশ্য আপনাদের মহযোগিতা না "পলে কিছুই হবে না। নিখিল সেন সম্পকে 
যা জানেন আমায় বপুন 

ধীর গলায় নবেন্দ: বললেন, সে এক বিঞ্রা বাপার-_ 

আমার জানা দরকার । বলুন। 

1ঠান বরুণাব্রীজের কাছে সুনীলা ও নাঁখনলকে ধিনের পর পিন ঘাঁনঘ্ট ভাবে 
সমলাপ্মশা করতে দেখেছেন থেকে আরম্ভ করে, একাদন নিখলকে ফলো করে 
তার নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা পযন্ত সব বলে গেলেন। 

শেখে বললেন, বাঁড়র বৌ-এর কেচ্ছা 'নিয়ে অন্যের সঙ্গে কথা বলতে ভাল 
লাগে না। 

স্বাভাবিক । নিখিল সেন সম্পর্কে আর ক জানেন ? 

বিশেষ কিছুই জানি না, লোকটা বেনারসের বাইরে থেকে এসেছে, এইটুকুই 
শুনোছ। 

ঠিকানাট। আমায় লিখে দিন তো _ 
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নবেন্দ? একটা শ্লিপ পেপারে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। 

আচ্ছা নবেন্দবাব্‌, পিসের প্রশ্নের উত্তরে আপানি বলোছিলেন, দূর্ঘটনার দিন 
দুপুরে কোথায় ?থলেন বলতে চান না ব্যক্তিগত কারণে । আমাকে বলবেন কি ? 

পূিসকে বলতে চাইনি, ঝারণ বৌমার কেচ্ছা-কাহিনী তাহলে প্রকাশ হযে 
পড়ত । আপাঁন নিশ্চয় অনুমান করেছেন, এই সমস্ত প্াপারে আমি ও জামাইবাবু 
খুব গিন্তত হযে পড়েছিলাম । সোঁদ্ন দুপুরে জামাইবাবুর কথাতেই নিখিল 
সেনের ব।সায় গিয়েছিলাম । আসলে সে কি চায় জানত । কেন বৌমাব পিছন্ন 
লেগে রয়েছে । তাকে ভয় দেখাবার হইচ্ছও ছিল । 

তারপর । 

তার সঙ্গে দেখা হলনা । সেবাসায় ছিল না। 

মানসবাব- এ সমস্ত কথা জানেন ? 

না, সে কিছুই জানে না। হত্যাকারীকে ধরতেই হবে মিস্টার বানাজশী। 
নইলে আমাদের মানস-_ 

কথাটা শেষ করলেন না তাঁণ। 

চেষ্টা তো করে যাচ্ছি। এখন আমি উঠলাম। ইন্সপেক্টর বোধহয় এখন 
উপরেই আছেন । তাঁকে বলবেন আমরা হোটেলে ফিরে গেছি । এসো ডাক্তার 

ওরা ঘর থেকে নিক্লান্ত হল। 


বেনারস লজে ফিরে ব্িসেপনস কাউণ্টারের কাছে এাঁগয়ে গেশ বাসব ॥ 
ইন্সপেইরের কাছ থেকে এক সময় ও জেনে নিয়েছিল, 'কিঙ্কর এই হোটেলে 
এসে উঠেছেন । 

কাউণ্টার-ক্লাক“ সপ্রশ্ন দ'স্টিতে তাকাল । 

[িঙ্কর নাগচৌধূুরণ কত নম্বর ঘরে আছেন বলতে পারেন ? 

উনিশ নম্বর । 

ধন্যবাদ । 

উনিশ নম্বর ঘরের দরজায় নক করতেই খুলে গেল। কিগ্কর নিজেই 
দরজা খহললেন। মৌন 'জিজ্ঞাসায় তাকালেন আগন্তুকদের দিকে ৷ বাসব নিজেব 
পরিচয় দিল। 

কি সৌভাগ্য । আসুন, আসঃন-- 

ওরা ঘরে প্রবেশ করল। 

আপুনি তদন্ত করতে এসেছেন সংবাদ পেয়েছি । নীলা আর ফিরে আসবে 
না। তবে তার হত্যাকারী চোখের আড়ালে থাক, এ আমি কখনোই চাই না। 

তদন্ত ভালভাবেই এগোচ্ছে । শেষ পর্যন্ত হয়ত আম সাফল্য লাভ করব । 
আমি হোটেলেই উঠেছি । গোটা কয়েক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে 
নেবার জন্য এলাম । আপনার মনের অবস্থা এখন ভাল না থাকারই কথা । এই 
ভাবে বিরন্ত করার জনো*" 
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আপাঁন সঙ্কোচ করবেন না। ক জানতে চান বলুন ? 

আপনার মেয়ের মানাঁসক অবস্থা কি খুবই শোচনীয় ছিল ? 

হযা। অথচ দেখুন, এরম হবার কোন কারণ নেই । দেখেশুনে তাপ ভাল 
ঘরেই বিয়ে দিয়েছিলাম! যৌও্কও দিত ছিপ।ম প্রছথর | 

ডান বোধহয মানসবাবূর সঙ্গে মানি শ চলে প।রাছলেন না। 

দমুষ্ধ স্ববে কিঙ্কপ খললেন নাঁলাব উপব আবার করবেন না মিস্ঠাৰ 
ব্যানাজা । তাকে এদের বাড়িব কেট ভাল চোখে দেখান। দিনের পর দিন 
অওন্ত খাগাপ বাবহ।র করেছে । বিষের পরই সে আমার কীছে ফিরে যেতে 
চেযছিল। এই ব্যবস্থা কোন খিবাহিত মেষেব পঞ্চে সম্মাননক নয বলে আমি 
তাকে শবশববাড়তেই থেকে যেতে বলোছিশাম। 

আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ কবে দেখ। হয 5 

বব ধয়েক আগে । 

পান মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল তিন্গয় 2 

চিঠি সে আমাকে 'নিষমিত দিত 1 আমিও উত্ব পিত।ম । মাসে বার দুই দ্রাঙ্ককলে 
কথা ব.ত। নইদল এখানকাব কথা এত নিখন্ত ভাবে আমি জানতে পাবব কি করে ? 
আপাঁন শুনে হতবাক হন অবশ্য এই কথাব সত্যতা সম্পকে আমাব সন্দেহ 


আছে। 

কথাটা কি? 

নীলা লিখোছিল তাকে নাকি শ্লোপয় ?ন কবা হযেছে । এরকম কথা কেউ 
বিশ্বাস করতে পারে না। আমিও কাঁবান। তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে একটা 
চাঠ লিখেছিলাম । মানসকেও লিখোছলাম, যাঁদ নীলার শরীব খারাপ হযে 
থ কে, তাহলে যেন ভালভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করান হয । 

হ। নিখিল সেন নামে কাউকে আপানি চেনেন ? 

[নাখল । ও, হট, হণা-তাব নাম আপানি জানলেন কিভাবে ? 

চেনন তাহলে ? 

সে ছোকরা নীলাকে 'বযে করতে টেযেছিল | চালচুলো নেই, আমি হাঁকিয়ে 
দিয়েছিলাম । কিন আপনি তাকে চিনলেন কিভাবে ? 

ঠিক চিন না। নাম শুনোছি। নিখিল সেনকে আপনার মেয়ে নিয়ামত টাকা 
দিতেন -__ 

িওকব অবাক হয়ে যান । 

বলেন কি।। 

অনুসন্ধান করে সেই সংবাদই তো পেলাম । আপনাকে আর বিপ্ন৬ কবব না। 
এখন চাঁল। ভাবষ্যতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আবার প্রযোজনীয়তা দেখা 
দিতে পারে । 

বেশ তো। 

ওরা বিদায় নিল। 


৯৭ 


নেশ আহার শেষ হয়েছে ঘন্ঠাখানেক আগেই | 

শেব।ল একটা গ[পক।র পাতা ওজ্টাচ্ছে। বাসব পায়চার করে বেড়াচ্ছে ঘরময় । 
তার মুখ চিন্তাচ্ছম । কেসঠার সম্বন্ধে গভরভাবে ভাবছে সন্দেহ নেহ। বাসবের 
এই ভাবের সঙ্গে শৈবালের পারচয় ণাঘ ধিনের। 

আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল । 

ডাগর 

এপ ? 

তে।মার পচে ৪1৭ বিবাহিতা মেয়ের পার আছে 2 সেকি তোমায় অনরবত 
টাকা পিশ্যা,ব£ 

বিশেব শে দেকে বৈকি । 

যেমন ? 

মেয়োটর সাঙ্গ কুনারী জীবনে আমার অশ্তঙ্গতা ছিল । এমন বহু কথা আমার 
জানা আছে. ধা নেয়োটর বিবাহিত-জীবনাকে দারুণ অশ।ন্তিমন্ন করে তুলতে পারে। 
আমি ওয় দেখিষ টাকাটা আদায় বরতে আরম্ভ করলাম । অর্থাৎ স।গা কথায় 
যাক র্যাকমেণ বশে । কিদবা আমার অবস্থা এত খারাপ ষে মেয়েটি আমাকে দয়া 
করে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। যাকে গ্রান্তণ প্রেমিকার উপর উদারতা বলে আর কি। 

[কিন্তু ডাগার, এখানে দেখা যাচ্ছে ০ুশীশার ছিল একটা “ডোন্ট ?কয়ার? ভাব । 
বিবাহিত-ভীধনে শান্ত সে ঢয়ান। পুতরাং ব্যাকমলের প্রশ্রকে আমাদের বাতিল 
করতে হবে । তোমাব দু-শন্বর থিওরটা ভেবে দেখার মত । 

বাসব পাইপ ধারয় নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল । রান্তার লোক 
চলাচল এখন অল্প । বেনারস ব্লমেই ঝিমিয়ে আসছে । 

আরো গোটা কয়েক বিষয় আছে ঠিন্তা করবার মত । মেথর যাওয়ার পথ দিয়ে 
কে ঘরে প্রবেশ করোছিল । 'নাঁখল সেনাকি? সৌঁক মাঝে মাঝেই ওই পথ দিয়ে 
যাওয়া-আসা করত ? 

নিখিল সেন হত্যাকারী বলে আমার মনে হয় না। যে হাসি সোনার ডিম পাড়ছে, 
তাকে মেরে ফেলে সোনার 'ডিম হাতে পাওয়ার পথ রংদ্ধ করে দেওয়া নিশ্চয় বৃদ্ধি- 
মানের কাজ নয়। 

বরেভো ডাণ্ডার! তোমার চিন্তার পাঁরাঁধ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে । কিন্তু এমনও 
তো হ'তে পে, সুনীলা আর টাকা ?িতে পারবে না জানয়েছিল নিখিল'ক | তার- 
পরই -। মানুষের মন কখন বিপথগামী হয়, তাব কি কোন শ্িরতা আছে ? এবার 
আসছে দরজা খোলার প্রশ্ন । ধরে নেওয়া যাক, 'নাখিল হত্যাকারী নয় । মানস 
ঘর থেকে বোরয়ে যাবার পর সূনীলা খিল দিয়ে বিশ্রাম করছিল । মেথর বাওয়া- 
আসা করার দরজায় করাঘাত হল। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, বাগানের ওই 
ধারটা গাছ 'দিয়ে ঠি রকম ঢাকা । কেউ স্পাইরেল দিয়ে ওপরে উঠলে কারুর চোখে 
পড়বার সম্ভাবনা নেই । সূনীলা মনে করল, নিখিল এসেছে । দরজা খুলে দেবার 
পর বাথরুমে পা দিল অন্যজন। 


৯১৮ 


শৈবাল বাধা দিল বাসবকে £ অন্য লোককে দেখে সুনলার চেচিয়ে ওঠাহ 
স্বাভাবিক ছিল ! 

চে'চায়নি, কারণ যে প্রবেশ করল, সে তার পাঁরচিত। এই পথে আসার অন্য 
সে কিছ: বিস্ময় বোধ করে থাকতে পারে । তবুও ভাইটাল পয়েন্টটা তো রয়েই 
থাচ্ছে। সুনীলার মুখে সায়ানাইড গেল কি ভাবে_যে ক্ষেত্রে জোর-জ.পুম একে 
বারেই করা হয়নি ! 

এমনও তো হতে পারে, তাকে খেতে বলা হয়েছিল_সে খেয়ে ফেলোছল। 
পটাসিয়াম সায়ানাইড বর্ণ-গন্ধ কি রকম-_সকলের জানবার কথা নয় । 

তুম বলছ, তাকে ওঁষধ বলে খাওয়ান হয়েছে । কিজ্ত গোড়ায় গলদ যে 
রয়ে যাচ্ছে। একজন লোক -হোক সে হাজার পাঁরাচত, চোরের মত মেথরের 
যাওয়া-আসার দরজা দিয়ে ঢুকে, এই ওঁষধটা খেয়ে নাও খলল- আর সুনীলা 
[নার্ববাদে তাই খেনয় নিয়ে মরে কাঠ হয়ে গেল। না ডাগর, এত সহজ ব্যাপার 
নয়। একটা গুরুতর প্যাচ আছেই, আমরা ধরতে পারছি না। 

তুমি নাথল সেনের পঞ্জ দেখা করবে শা 2 

কালই দেখা করব । আর কথা নয়, এবার শুয়ে পঙা যাক। রত তানেক 
হযেছে। 

তখন সবে ভোর হয়েছে । 

বাসব ধাক্কা য়ে শৈবালকে খুম থেকে তুলন । বিছানায় উদ সপ । তোলা 
ওণলার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। 

চোখ রগড়াতে রগড়াতে খলল, ব্যাপারখানা কি? এই ভোর রাত্রে থুম 
থেকে তুললে ? 

খেলা ছ-টাকে ভোর রানুর পা চলে না ডান্তার। উঠে পড়ো, এখুনি আমাদের 
বেরতে হবে। 

কোথায় ? 

যেতে হবে নিখিল সেনের আন্তানায় । এই সময় গেলেই তার সাক্ষাৎ পাওয়া 
যেতে পারে । 

পনের মানটের মধ্যে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে । রিক্সায় নির্দিষ্ট 
ঠিকানায় পেশছতে খুব বেশি সময় লাগল না। 

সেকেলে একতলা বাড়ি । বাসব কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। 

এখানে নিখিল সেন থাকেন ? 

আমিই । আপনারা- ? 

নমস্কার । 

বাসব নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল, তদন্ত-সুত্রেই আপনার কাছে আমরা এসেছি। 

[নাখল ওদের দজনকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। 

সৃনীলা মারা গেছে শুনেছি । কিন্তু এ ব্যাপারে আমার কাছে কি তদন্ত 
করতে আপনারা এলেন বুঝলাম না । 
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গোটা কয়েক কথা জানবার আছে । আচ্ছা, সূনীলাদেবী খুন হয়েছেন 
আপনাকে কে বলল £ 

চতীদণকে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, আমিও পাঁসজনের মুখে শুনেছি । 
আপনাদের জন্য চা আনাত খাল £ 

আমরা চা খেয়ে এসেছি । আপি ব্যন্ত হবেন না। আপনার কাছে যখন 
এসেছি, তখন নিশ্চয়ই বঝতে পারছেন, সংনশলাদেবী ও আপনার মধ্যেকার প্রণয়- 
ঘটিত ধ্যাপারটা আমার জানা আছে ? 

অনুমান করেছি । 

সুনঈলাদেবীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরও আপনি তর পিছ: ছাড়েনীনি। বেলাবস 
পর্যন্ত ধাওয়া করেছেন-__ 

সংযত ভাষায় কথা বললে ভাল হয । 

বাসব একটও না দমে বলল, তিনি আপনাকে টাকা দিতেন _ 

[নিখিল সগাকত হল । পরমূহূর্তে নিজের সে-ভাব দমন করে স্বাভাবিক ভাবে 
বলল, আমার অভাব সে পূরণ করত । আামাদের ভালবাসা চিক আগেকার মতই 
ছিল। দ:জনের দেখা-সাক্ষাং হত নিয়ামত বরুণাব্রীজর কাছে । 

এই ভাবেই 'কি বাঁক জবন আপনারা কাটিয়ে দেবেন স্ভির করেছিলেন ? 

ভাঁবষ্যং নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি । 

দূর্ঘটনার দিন দুপুরবেলা বা সন্ধ্যার মূখে আপাঁন মেথর যাওয়া-আসার পথ 
দিয়ে সুনীলাদেবীর থরে গিয়োছিলেন কি ? 

না। 

শ্বামাকে সা্টা কথা বললে কিন্তু আপনারই লাভ হবে । 

সাত্য কথা বানানো যায় না। আপনাকে খুশি করতে পারলাম না। পরের 
শোবার ঘরে ঢোকার মত দুঃসাহস আমার নেই । 

আপানি হাহলে কখনো ওখানে যানানি ? 

না। 

সোঁদন দূপূর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন ? 

এখানেই ছিলাম ৷ সমস্ত দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমিয়োছি । বিকেলে বরৃণারাঁজে 
গিয়োৌছলাম ! সুনপলার আসবার কথা ছিল। প্রায় আটটা পর্যন্ত ওর অপেক্ষায় 
থাকবার পর বাড়ি চলে আসি । আপনাদের মূল্যবান সময় আমার পিছনে আর 
নম্ট করবেন না। তাছাড়া আমারও কিছ. বান্ততা আছে। 

এই কথার পব আর বসে থাকা চলে না। বাসব ও শৈবাল ঘর থেকে বোঁয়ে 
এুল। খালি একটা রিক্সা আসতে দেখে উঠে বসল তাতে । 

কেমন দেখলে ডান্তার ? 

ঘোড়েল লোক । ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, সাত্য কথা বলা বোধহয় অভ্যাস নেই । 

আমাদের কাছে গোটা কয়েক কথা লুকিয়ে গেছে বলেই মনে হল ? অবশ্য সত্য 
মিথ্যার যাচাই আমি সহজেই করে নিতে পারব । 
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রিক্সাচালককে গন্তব্যস্ছলের নিদেশ দেওয়া হয়েছিল । 

বাসব আবার বলল, সুনশলার চেকবই-এর দুটো ব্লাঙ্ক ফয়েল আমাকে বিশেষ 
চিন্তত করে তুলেছে ডান্তার । কার নামে চেক ইস হয়েছে, আমাউণ্ট কত-_ 
কিছুই লেখা নেই । 

ভূল হয়ে গিহ থাক.ত পাবে 

এ সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই, ভা ভামি বলতে চাই না। ভবে আমাব মনে 
হশ বিশেষ কোন ব্যাপার আছে । চেক কাটঃলেই কাউণ্টাব-পার্টে কত টাকাব চেক 
কাটা হল এবং কার নামে কাটা হল লেখা হয । স্কবই দুটোর দণ*জায়গা ছাড়া 
আর সব জ।যগায সেই ভাবে শেখা আছে । 

ভাল কথ, তুমি তো োই গধনাব বান ওপব থেকে ফিঙ্গাবাপ্রণ্ট তুললে না ? 

"হাটেলে ফিবেউ তুলব ' শুধু গযনাব বাকুব ওপব থেক ণম, আবো একটা 
কাগজর টুকবো আছে, তাব উপর থেকেও তুলতে হবে । 

বিষ্মা হোটেলের সামনে এসে দভাল । 


বেলা চারটেব সময ইন্সপেরব এলেন । 

তাঁব হাতে দরজার ওপর থেকে তোলা ফিঙ্গারাপ্রন্টেব কপি । কোনটা, 
ভেতরেব দরজার, আর কোনটা মেথব যাওযা-আসা করাব দরজা, তা লেবেশ দিয়ে 
আলাদা করা আছে । 

[নন মশাই, আপনার কথামতই কাজ হয়েছে । 

ধন্যবাদ । 

কাজ কি রকম এগলো ? আমরা তো মানসবাবৃকে বাইরে রাখা আৰ 
যাক্তযুন্ত মনে করছি না। 

আর দিন চারেক সময আমাকে দিন। ইতিমধ্যে একবার কলকাতা ঘ্‌রে 
আসতে চাই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, মানসবাব বাদ্ধমান লোক 
পালিয়ে নিজের আখের নম্ট করবেন না। 

ইন্সপেক্টর (বিস্মিত হলেন £ আপাঁন কলকাতা যাবেন ' 

শৈবালও কম অবাক হয়নি । 

হশ্যা। আজ রাল্রে কলকাতা যাবার কি গাড়ি আছে বলৃন তো ? 

বেনারস এক্সপ্রেসে যেতে পারেন । বেলা আড়াইটের সময় বোধহয় কলকাতা 
পৌছয় । 

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে । আর কোন ট্রেন নেই 2 এই ধরুন, বেলা এগারটার 
মধো পেশিছে যেতে পারি? 

শৈবাল বলল, অমৃতসর মেলে যেতে পার। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে পেণছে 
যাবে । যতদূর মনে পড়ছে ট্রেন সন্ধ্যা সাতটার সময় । 

ওতেই যাব । এখনও ঘন্টা দেড়েক সময় আছে। ইন্সপেক্টর, আপনাকে 
একটা কাজ করে রাখতে হবে । 
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বলুন ? 

এই কেসের সংশ্লিষ্টদের 'ফিঙ্গারাপ্রন্ট নিয়ে রাখতে হবে । 

মিঃ নয় অনাহফ গণায় বললেন, এত 'িঙ্গারাপ্রন্ট নিয়ে আপাঁন করবেন 'কি ? 

মুদ হেসে পাপব এলল, এই কেণটা এমন জট পাকানো যে হত্যাকারী কে, 
তা আঁচ পর্বন্তঙ করা মাচ্ছে ন।। ওই ফিঙ্গারাঁণি-স্টর দ্বারাই অন্ধকার পরিজ্কার 
করবে । আপাঁন শুনলে অবাক হবেন, আমি আরো দু-জায়গা থেকে ফিঙ্গার 
প্রন্ট তুলেছি । 

শেবাল বলণ, তম কলকাতা কেন খা৮হ বললে না তো ? 

আমাদের পূরনো বন্ধু হোমিসাইড স্কোয়াডের গিঃ নামন্তর সাহায্যে গোটা 
কয়েক কাজ আমাকে ওখানে সারতে হবে । এসে সমস্ত বলব | "বজায় গরম 
লাগছে । স্নান না করেট্রেনে ওঠা যাবেনা । 

বাসব বাথরুমে গিয়ে ঢুকল । 


ক.কা'ঠা থেকে পাপব ফিল গরদিনের দিন সকালে | হীতিমধ্যে আর কোন 
বিশেষ ঘটনা ঘটোনি। ।শবাল অত্যন্ত সতর্ক ছিল। 

বাসব পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ডান্তার, মিঃ সামন্ত বেশ কাজের 
লোক। | 

শৈবাল বলপ, যে কাজের জন্য গিয়েছিলে, তা হয়েছে তাহলে । 

হতেই হবে । আম এখান একটু কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তুমি ততক্ষণে 
সুটকেশ দুটো গাছয়ে ফেল। হয়ত আজ রান্লেই আমাদের কলকাতা ফিরে 
যেতে হবে । 

ধলকি ' হত্যাকারী কে বুঝতে পেরেছ ? 

রহস্যমর হাঁস হেসে াসব বলল, বলা খাহুল্য । 'তবে আরো একটু সাঙ্গইন 
হয়ে নিতে হবে । 

কথা শেব করে ও ফিঙ্গারাপ্রন্টগুলো নিয়ে বসল । ইন্সপেক্টর গতকালই 
সকলের আঙুলের ছাপ শৈবালের কাছে পিয়ে গিয়েছিলেন । যাবার আগে বাসব 
নিখিলের ঠিকানা দিয়ে যাওয়ায় তার ছাপ তুলে নিতেও অসুবিধে হয়নি। 

বাসব ঘন্টা দেড়েক প্রন্টগ্‌লো নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর টোঁলিফোন স্ট্যান্ডের 
কাছে এগিয়ে গেল। 

শৈবালের বুঝতে অসুখিধা হল না, থানার সঙ্গে যোগাযোগ করছে ও। ওর 
বেশ খাঁশ খুঁশ ভাব । পরাক্ষাশীনরাক্ষা মনোমতই হয়েছে জুনুমান করে নেয়া 
যায়। 

হ্যালো-*.সদর কোতয়ালী -'"ইন্সপেক্টর চিনয়কে একবার দিন তো ও, 

আপানিই বলছেন.."এই তো কিছুক্ষণ হল ফিরোছি-"'শুনুন আজ দুপুর 
'আড়াইটের সময় সকলকে মিঃ সুরের বাড়তে অবশ্য করে উপস্থিত থাকতে বলবেন... 
হ্যা, হশ্যা-*নাঁখল সেনও যেন বাদ না যায়...বশেষ প্রয়োজনেই সকলকে ভাকাতে 
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হচ্ছে “আপনাকেও উপাস্থিত থাকতে হবে....কি বললেন....এখন কিছুই বলছি না, 
ক্মশ প্রকাশ্য আমাদের সওয়া দু'টার সময় জল নিয়ে যাবেন অসংখা ধনাবাদ 
ছেড়ে দিচ্হি_ 

বাসব রিপিভার নামিয়ে রেখে হাই তুলল । ট্রেনে ভাল ঘম হয়নি । ঘন্টা 
তিনেক ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে! তামি আমাকে বারোটার সময় তুলে 
দিও । 

আড়াইটে বাজতে এখনো 'মাঁনট পাঁচেক বাকি আছে । 

মূন্ময়ের ড্রইংরুূমে সকলেই একান্ত হ;য়ছেন। কিঙকর, মানস, শিশির, নধেন্দু 
ম”ময় তো আছেনই, এমন কি নিখিশও | পকলের মুখ অনম্ভব গম্ভীর | 
এই ভাবে বৈঠক বাঁপয়ে প্াাীলস কি ইদ্পেশ্য 'সাদ্ধি করতে চায় কে জানে । নাখিল 
অস্বপ্তি বোধ করছে । এই বৈঠকে কিও্করের উপস্থিতি সে আশা করেনি । তাঁর 
দ্র আড়ালে ঘরের এককোণে গিয়ে বসেছে । অবশ্য ঘ'র প্রবেশ করার মূখে 
দুজনের চোখাচোখি হয়েছিল দুজনের সঙ্গে। কিওকর অসম্ভব গম্ভীর হয়ে 
উপলেন। 

এই সময় ইন্সপে্টর বাসব ও শৈবাল.ক সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন । মূন্ময় 
উে দাঁড়িয়ে তিনজনকে বসতে অনুরোধ জানালেন । কারুর মুখে কথা নেই। 
সকলের দ:ন্টি বাসবের মুখের উপর নিদ্ধ। স্থির নিশ্চিত হতে একজনেরও অসাবিধা 
হয়ান যে ওরু ইচ্ছাতেই এই সমাবেশ । 

বাসব পাইপ ধাঁরয়ে শিয়ে বলল, আমিই যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়োছি, 
তা আপনারা সকলেই বুঝতে পেরে থাকবেন । খুশি মনে যে আপনারা উপাক্ছিত 
হনাঁন, মুখ দেখেই বুঝতে পার। যাচ্ছে । আমার প্রশ্ন হল, আপনারা কি 
চান না এই হত্যাকাণ্ডের মীনাংসা হোক 2 এক হত্যাকারশ ছাড়া সকলেই মীমাংসা 
চান। এই মর্মন্তুদ ঘটনার নেপথ্যে যে রহস্য আছে, তার ওপর আলোকপাত 
করাই আমার উদ্দেশ্য । 

সকলে নড়েচড়ে বসলেন। 

শসব ঘন ঘন কয়েকবার পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়ায় নিজের মুখ প্রায় আড়াল 
করে ফেলল। 

একজনের খেয়াল-খাঁশতে সুনীলাদেবী পৃথবী থেকে বিণায় নিয়েছেন । 
হত্যাকারণ অত্যন্ত নিখখঙভাবে নিজের কাজ শেষ করেছে । এই পারকল্পনা গড়ে 
তুলতে যে ব্াদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে, তাও অভূতপূর্ব ! কিন্তু তবু শেষ 
রক্ষা করা সম্ভব হল না। আতি সতর্ক অপরাধ আত্মপ্রত্যয়শশল হয়ে পড়ে 
আর ভৃলচূক হয় তখনই । এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি । আপাতদ:স্টিতে কেসাট 
জটিল মনে হলেও, আসলে তা নয়। হত্যাকারীর বাহাদুরী এখানেই । আমার 
তদন্তে আসবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, যদি আপনাদের কেউ কেউ পালিসের 
কাছে অনেক কথা চেপে না যেতেন। আভজ্ঞ মিস্টার চিনয় সমাধান ঠিক বার করে 
1নতে পারতেন। আম লক্ষা করোছি, তদন্ত-সংশ্লিষ্ট ব্যান্তরা আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সত্যকে 
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চেপে যাবার প্রবণতা প্রকাশ করে থাকেন । যাই হোক, সম্রগ্ীলকে একঘিত করে 


মাম সমগ্তই জেনে নিয়োছ। 

বাসব থামল । 

সকলে প্রায় পলকহণীন দট্টতে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। 

ও আবার আরম্ভ করল £ হত্যাকারী আগাদের মধ্যই উপস্থিত রয়েছে এই 
ঘর, এ কথা না বললেও বোধহয় সকলে বৃ পেরেছেন । প্রয়োজনীয় অর্থ- 
সংগ্রাহর জন্য সময় সনয় মানব হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে, তার জহলন্ত দটান্ত 
হল এই হত্যাকান্ড । হত্যাকারী 7ক ভার নাম বলবার ভাগে, আমি সোদনের 
ভিশু কথা বর্ণনা করু৬ চাই, খেপিন সুলীলাত্বে গেননিঃ্ধ্বাস ত্যাগ করেছিন্লন। 
তখন স: বোঃহয় ডোবার গুণে | নথর ঢাকার দর পিয়ে একজন সুনীলা 
দেলীল থান প্রবেশ করল । "তারপর ধীরে পারে পগিয়ে গেল স্টিল আপমারির 
দিকে, যেখানে অনেক টাকার গয়না ছিল । কি নবেন্দুবাবূ 

বাসবের এই বথায় সকলে সাঁবস্ময়ে নবেন্দবাধূর 'দকে তাকালেন । 

নবেন্দ দত উঠে দাঁড়িয়েই বসে পড়লেন । মুখ চোখ তাঁর লাল হয়ে উঠেছে । 
[তান উত্তেজনায় প্রায় ফেটে পড়লেন, এ সনপ্ত কি বলছেন 2? আমাকে জড়াবার 
[থা চেষ্টা করবেন না। 

আঁভনয় করে মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তারত করা যায় না নবেন্দুবাবু । আমার 
কাছে প্রমাণ আছে । সেই প্রমাণের জোরেই বলাঁছ, আপনি সোঁদন ওই ঘরে 
প্রবেশ করেছিলেন । এখনও সাঁতা কথা বল্‌ন। মিথ্যার আড়াল নিতে গিয়ে 


ফাঁসর দড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন না। 

বলুন বলুন ? 

মরিয়া হয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে নবেন্দ] বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি খুন 
করান। ও সম্পকে কিছুই জানি না। বিকেলের দিকে বাগানের ওধারে 
গিয়োছিলাম। হঠাং দেখ, একজন স্পাইরেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পালিয়ে গেল। 

এতক্ষণে ইন্সপেত্টর কথা বললেন, তাকে চিনতে পেরোছলেন ? 

জায়গাটা অন্ধকার থাকায় চিনতে পারান। আমি লোকটাকে চোরই 
ভেবেছিলাম । কি হয়েছে দেখবার জন্য ঘোরান সিশড় দিয়ে উপরে গেলাম । 
ঘরে ঢুকেই দোঁখ, বৌমা মরে পড়ে আছেন । আমি ভয়ে পালিয়ে আসি। পাছে 
আমায় সকলে সন্দেহ করে, তাই একথা প্রকাশ কারাঁন। 

বাসব বলল, তথ্যে যে একটু ভূল রয়ে গেল নবেন্দুবাবু । আপাঁন সুনীলা- 
দেবীকে মূত অবস্থায় দেখেই চলে আসেননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে কিছ 
গৃছয়ে নেবার পর গলে এসোঁছলেন। 


না, আমি আর কিছ করান। 
করেছেন বৌক! সুনীলাদেবীর কোমর থেকে চাবির রিংটা নিয়ে স্টিল 


আলমারিটা খুলেছিলেন। সমস্ত গয়নাগ্ীল বার করে নিয়ে আলমারি বন্ধ করে 
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স্তবে ওখান থেকে চলে আসেন-_ 

মিথ্যে কথা--সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা । 

আপনি বলতে পারেন, স্টিল আলমারির মধ্যে রাখা গয্পনার বাক্সগুলোয 
আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে কেন? আমার বিশ্বাস সেগুলো এখনো 
আপনার ঘরেই আছে । যাঁণ কোন স্যাকরার কাছে পাচার করে থাকেন, তাতেও 
রেহাই পাবেন না। পুলিস বেনারসের প্রত্যেক সাকরার সঙ্গে যোগাযোগ করবে । 

নবেন আর কিছু খলতে পারণেন না । 

বাসব বলল, নবেন্পুবাকূ কাকে ঘোরান সাড় পিয়ে নেমে পালাতে দেখে- 
ছিলেন, এ বিষয়ে আপনাদের আগ্রহ থাকতে পারে। এবার এমন কয়েকটা কথা 
উল্লেখ করত হবে, যা কোন গহহ্‌বধূ সম্পর্কে প্রযোজ্য না হওয়াই ভাল ছিল। 
সনঈলাদেবীর সঙ্গে শাখিলবাবুর ঘানিষ্টতা বহুদিনের । বিয়ের পরও দুজনের 
সম্পক' নির্দোষ ছিল না। লুকিয়ে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ তো হতই-_সুনীলা 
ঢাকাও দিতেন। সৌোঁদনের সেই আগন্তুক নিখিল সেন ছাড়া আর কেউ নয়। 

আমি! নিখিল প্রায় লাফিয়ে উঠল । আপনাকে তো বলেছি সুনীলার সঙ্গে 
দেখা করতে যাহান - 

বলোছিলেন বটে। কিন্তু আপাঁনও যে মিথ্যাকে সত্যি বলে চালাবার চেল্টা 
করেছেন, তা প্রমাণিত হয়েছে । হাতের ছাপের সাহাযো অপরাধীকে ধরা যায়, 
যান আবিচ্কার করোছিলেন, তান 1নাঁশ্চত ভাবে এমপ্য ব্যান্ড । সুনীলাদেবীর ঘরে 
যদি আপাঁন না গিয়ে থাকেন, তখে তাঁর ঘরের দরজায় আপনার হাতের ছাপ পাওয়া 
যাওয়াকে ভূতুড়ে ব্যাপার বলতে হয়, কি বলেন? শুনুন মিস্টার সেন, প্রকৃত 
বাপারটা কি ঘর্টোছল পাঁরন্কার করে বলুন, নইলে হ্যারাসমেন্টের হাত থেকে 
আপাঁন কখনোই রেহাই পাবেন না। 

নিখিল প্রতিবাদের জন্য মূখ খুলেও কিছ বলতে পারল না। তারপর সমচ্চ 
কিছু ঝেড়ে ফেলার ভাঙ্গতে বলল, সুনীলার সঙ্গে সেদিন কথা বলতে গিয়েছিলাম 
(ঠিকই, তবে সে তখন বেচে ছিল। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল । বিশ্বাস 
করুন খুনের সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, নিখিলবাবু তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় দেখেই ফিরে 
[গিয়েছিলেন । অথচ নবেন্দুবাবৃ গিয়ে দেখলেন, তান মারা গেছেন! একজন 
নেমে গেলেন আর একজন উপরে উঠলেন সময়ের ব্যবধান পাঁচ সাত মিনিটের বেশ 
নয় । এই সমক়টুকুর মধ্যেই কি হত্যাকারী 'নিজের কাজ সেরে চম্পট দিয়েছে 2 
তাহলে তো নবেন্দূবাবু তাকে দেখতে পেতেন । আসল ব্যাপার হল, হত্যাকারী 

আদপেই ঘটনাস্থলে যায়নি তার তীক্ষ বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় এখানেই পাওয়া 
যায়। সৃনীলাদেবীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না কিছুদিন থেকে। তাঁর ধারণা 
হয়োঁছল তাকে গ্লো পয়জন করা হয়েছে । নিজের সন্দেহের কথা হত্যাকারীকে 
বলেছিলেন 'তাঁন। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় পারিকজ্পনা দানা বাঁধে । হত্যাকারী নিশ্চয় 
সংনশলাদেবকে বূঝিয়েছিল ভয়ের কিছ নেই, ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি ; খেয়ে নিলেই 
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[ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এই ভাবে ঃ হত্যাকারীর কাছ থেকে 
পাঠান সায়ানাইড যা সুনীলাদেবী ওষধ বলে জানেন - খাবার জন্য তৈরি 
হাঁচছলেন, ঠিক সেই সময় মেথর ঢোকারদ রজায় করাঘাত হল। তান দরজা খুলে 
[দলেন। ঘরে এলেন নাখলবাবু । দুজনের মধ্যে কথাবার্তা যা হবার হল-_ 
এক সময় বিদায় নিলেন নাখিলবাব্‌ । সুনীশাদেবী কখজোর কাছে এগিয়ে 
গেলেন, ওনধ খেয়ে জল খাবেন বলে । কিম্তু জল আর খাওয়া হল না। ওঁষধ 
মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তান মারা গেলেন। কাজেই নবেন্দ ঘরে প্রবেশ করে 
তাঁকে মতা অবস্থায় দেখোছলেন । 

এতক্ষণ পরে প্রথম কথা বলল মানস, হত্যাকারীর নাম তো আপনি বলছেন না ? 

আমার ধারণা হয়োছিপ, এত কথা শোনার পর আপাঁন আন্দাজ করতে পেরে- 
ছেন, কে হত্যাকারী । আপনার স্তীকে যানি পৃথিবীতে এনেছিলেন, তিনিই তাঁকে 
বিদায় দিয়েছেন । আম বোধহয় ঠিকই বলাঁছি কিঙকরবাবু ? 

[কিঙ্কর চমকে উঠলেন £ আমাকে বলছেন ? 

হ্যা, আপনাকেই । পাঁরকল্পনা যত নিখ*৬ করবার চেষ্টা করুন না কেন, 
মামার চোখকে ফণকি দিতে পারেননি । মিস্টার চিনয়, একেই আপনি খখজছেন। 
শুধু অর্থের জন্যে বাপ হয়ে মেয়েকে খুন করতে হীন দিধা করেনাঁন। 

থরের অন্যান্যরা হতবাক হয়ে গেলেন । 

1কঙকর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন। চিংকার করে বললেন, এত সাহস 
আপাঁন পেলেন কোথা থেকে 2 অথেরি জন্যে আমি নীলাকে খুন করব ? আপনার 
1ক মাথা খারাপ হয়ে গেছে । আপাঁন কি জানেন না, আ্যামই নশলাকে এক লক্ষ 
টাকা 'দিয়োছিলাম _ বাড়ি দিয়োছিলাম ? 

জান বোক। আর এ-কথাও জানি, শেয়ার মাকেঁটে বারংবার মার খেয়ে 
আপনার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে । নগদ টাকাও বোরিয়ে গেছে হ হ্‌ করে। 
সুনীলাদেবী তাঁর বাড়ি ইত্যাদি মেরামত করবার জন্যই বোধহয় চেক পাঠিয়ে 
ছিলেন দুবার । কত টাকা খরচ হতে পারে, সে জ্ঞান তাঁর না থাকায় দুটোই 
ছিল ব্রাক চেক । অর্থাং যত টাকা লাগবে, আপান ফিগার বাঁসয়ে নিয়ে তত টাকা 
তুলে নেবেন। এই অভাবনীয় সুযোগের সদ্ধবহার আর্পনি করেছেন। ব্যাঙ্ক 
চক দুটোর সাহায্যে মোট পণ্চান্তর হাজার টাকা তুলে নিয়ে চেষ্টা করেছেন নিজের 
আর্থিক টাল সামলে নেবার । 

আমি এখানে এক সেকেন্ড থাকব না। ফড়যন্ত্র করে আমাকে অপমান 
করা হচ্ছে । 

1কঙকর দরজার দিকে অগ্রসর হলেন । 

তাঁকে বাধা দিলেন ইনসপেক্র £ আপনাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না মিস্টার 
নাগচোৌধুরী । 

কেন আপাঁন বাধা দেবেন ?£ উান যা বলছেন, তা ক প্রমাণ করতে পারবেন ? 
পারবেন প্রমাণ দিতে আমি পণচাত্তর হাজার টাকা নিয়োছি ! 
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বাসব কিঙ্করের 'দিকে এগিয়ে এল £ পুলিসের অসাধ্য কিছুই নেই, জানেন 
খোধহয় ? কলকাতায় হোমিসাইড স্কোয়াডের মিস্টার সামন্ত আমার অনুরোধে 
অনেক কিছ? করেছেন। চেকের নম্বর আম টুকে নিয়ে গিয়েছিলাম । ব্যাঙ্কে সে 
দুটোর সম্ধান পেতে বিশেষ অসাবিধা হয়নি । আপনার নামে ইস্‌ হয়েছিল। 
চেক দুটোর ব্লাঙ্ক পোরসান আপাঁন যে ফিলআপ করেছেন, তাও মিলিয়ে দেখা 
হয়েছে । এবার পটাসিয়।ম সায়ানাইডের কথায় আসুন । এই বস্তু বাজারে সহজ- 
লভা নয়। কোন ডান্তারের সহযোগিতা না পেলে সংগ্রহ করা কম্টকর । আপনার 
ফামাঁল ফিঁজানয়ান ডাক্তার রায়চৌধুরী, মিস্টার সামন্তর জেরায় স্বীকার করেছেন, 
পঁচিশ টাকার বাঁনময়ে তান আপনাকে সায়ানাইড সংগ্রহ করে দিয়েছেন। 
সুনশলাদেবীর ঘর থেকে ছোট একটা কাগজের টুকরো পেয়েছিলাম । পরীক্ষা করে 
বুঝতে পারা 'গিয়োছল, ও কাগজের টুকরো সায়ানাইডের মোড়ক 'হসেবে ব্যবহার 
করা হয়েছিল। ডান্তার রায়চৌধুরশ মোড়কটাও সনান্ত করেছেন। বর্তমানে তান 
পুলিস কাস্টডিতে | 

হেভেন সেক, স্টপ- স্টপ ইট- 

ক্লান্ত গলায় কথাটা বলে 'কিঙ্কর সামনের কোচে এলিয়ে পড়লেন । তাঁর সমস্ত 
মুখ বিন্দ; বিন্দু ঘাম ভরে উঠেছে। তান নিমা্লিত চোখে কার্পেটের দিকে 
তাকিয়ে রইলেন। 

ইন্সপেঞ্ুর, আমার কাজ শেব হয়েছে, এবার যা করণীয় তা আপনার । 
মানসবাবু, সন্ধ্যার ট্রেনেই আমরা কলকাতা ফিরতে চাই। তার আগেই পেমেল্টের 
ব্যবংা করে দেবেন। এস ডান্তার । 

ব।সব দরজার দিকে অগ্রসর হল। 


অমৃতসর মেল মাঁনট দশেক হল মোগলসরাই ছেড়ে এসেছে । 

শৈবাল বলল, তুমি কিন্তু ওখানে বললে না, টাকা চুরির সঙ্গে খুনের 
সম্পর্ক কি? 

ওরা কুপেতে যাচ্ছে । বাসব ৩খনও আপার বার্থে ওঠোন। 

পাইপে টান দিয়ে ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, বাঁলনি নাকি ঃ সুনীলা 
বোধহয় কিঙ্করবাবুকে লিখেছিল, তার ব্যাঙ্ক একাউন্টের প্রেজেন্ট পঁজিশানটা 
পাঠাতে । সমগ্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, 
এত বড় কান্ড তান ঘাঁটয়েছেন। সোঁদিন বদ্রী সুনীীলাকে কতকগুলো চিঠি এনে 
দিয়োছল, তারই কোন একটার মধ্যে সায়ানাইডের মোড়ক 'ছিল। একথা তো 
তুম বুঝতে পেরেই থাকবে, দ্রাংককলে িঙ্করবাবু ওষুধটা খাবার কথা মেয়েকে 
বলোছিলেন। কিন্তু আর কথা নয় ডান্তার, ঘুমের কোলে আশ্রয় নেওয়া যাক । 


ভীষণ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে । 
বাসব বড় আলো 'নাভয়ে দিয়ে আপার বার্থে উঠল। 
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অনেক গণীরে 


কলকাতা থেকে জালালগড়ের দুরত্ব প্রায় শ'চারেক মাইল হবে। উত্তরপ্রদেশের 
গা ঘে'সে বিহারের পর্ডারে অবস্থিত এই শহরটি দুই প্রদেশের মধ্যে প্রহরীর মণ 
দাঁড়িয়ে আছে যেন। 

নাম শুনলে মনে হয় অতাঁতের ফোন নিদাপুণ হীঁঙ্হাসের সান্মী বহন করছে 
জালালগড়। তািন্তু নয়! শহর পত্ত, হয়েছে হাপে ' বছর ন্লিশেক বোধহয় 
এখনও হয়নি । শেখ জালাল একণ্নে ধনণ ব্যন্ত ছিলেন। আত সামান্য অবস্থা 
থেকে 'তাঁন নিজের ভাগ্য ফিরিয়োছিলেন ৷ মদের ব্যবসা করে টাকা লুটে ছিলেন 
দু'হাত দিয়ে । 

শেষ বয়সে তাঁর মনে অনেক পরিবর্তন এল । আল্লাহর চিন্ত'য় নিজেকে সর্বদা 
লন রাখবার জন্য সচেন্ট হলেন । মদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে অনেক জাঁমজমা 
(িনে ফেললেন-পাঁরবারস্থ আর সক:লের আক দিকের নিশ্চিত ব্যবস্থা করে দিয় 
[তিনি হজ করতে চলে গেলেন । 

ভাগ্যের এমন পরিহাস, শেখ জালাশ আর ফিরে এলেন না মন্ধ' থেকে। 
অত্যাধিক গরম বরদান্ত করতে না পেরে মারা গেলেন যাবার পথে । বাপের মৃত্যু 
সংবাদে 'ছেলেদের বিশেষ অসুখী হতে দেখা গেণ না। তবে মস্রাৎ গোলমাল 
দেখা দিল । সম্পাত্ত নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে গোশমালের সূত্রপাত বলাবাহণ্য। 

অনেক তিন্ততার পর ঘটনা যখন কোর্টে যাবার জন্য উন্মুখ -সেই সময় আত্মীয় 
পরিজনের চেষ্টায় একটা মধ্যপথ গ্রহণ করতে রাজি হলেন শেখ জালালের ছেলেরা । 
স্মির হল জমিদার? বিক্রি করে নগদ টাকা সকলে ভাগ করে নেবেন । 

এ"দের জাঁমদারার চতুর্দকের নৈসার্গক শোভা অতুলনীয় ৷ গঙ্গার একটি শাখা 
একে বে'কে বয়ে গিয়োছল। বছরের কোন সময় জলের অভাব হত না নদীতে । 
খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুত বিক্রি হয়ে গেল শেখ 
জালালের জামদারী। ভারতের নানা প্রান্তের রঙ্গীন মনের মানুষ পচ কাঠা 
দশ কাঠা করে এই মাইল পণচেক জায়গা কিনে ফে লেন। বলতে গেলে সেই দিন 
থেকে জালালগড় শহরের রূপরেখা মানুষের মনে আকার নিতে আরম্ভ করেছে। 

[বিশেষ লেখালোখর প্রয়োজন পড়োন। উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁচরেই একটি 
সমদ্ধশালী শহর গড়বার জন্য তৎপর হলেন। চওড়া চওড়া রান্তা তৈরি ছল। 
স্থাপিত হল স্কুল-কলেজ-পার্ক। শহরের পাশেষে বিস্তীর্ণ জঙ্গল ছিল তার 
সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা হল। এলাহাবাদ, বেনারস, জোনপুর পাটনা, গয়া 
প্রভৃতি শহরের সঙ্গে যে শুধু মোটর পথের যোগাযোগ হয়েছিল তা নয়--অক্প 
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আয়াসেই এখানকার আঁধবাসধ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ও নদ্ণাণ রেলওয়ের সমন্ত রকম 
সুখ সুবিধা পেয়ে থাকেন। 
'এই ছবির মত শহর জালালগডকে নিয়ে আমাদের কাহিনী । 


থানা ইনচার্জ গৌতম রায়নার মনেব অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। গতকাল 
বিকালে মাইল কয়েক দূরে এক খুনের এনকোয়ারীতে গিয়েছিলেন । ফিরেছেন 
আজ সকালে । সমস্ত রাত গেছে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। এই সমস্ত কারণেই সময় 
সময় গাকরির উপর বিরন্ত ধরে যায় রায়নার। বেশ ছিলেন নোৌনতে। কোন 
গোলমাল কোন ঝামেলা ছিল না সেখানে । মাসে খুব জোর গোটা 'তিনেক 
এনকোয়ারীতে যেতে হত। বাকি সময় নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে বসে কাটিয়ে 
দিতে হত। 

ওখানে দু'বছর ছিলেন রায়না । খদলীগ অর্ডার হল । এলেন এই জালাল- 
গড়ে । চাজ বুঝে নেবার পরই খুঝলেক এখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকবার উপায় 
নেই । এমন দিন যায় না যোদন গোটাকয়েক গুরুতর কেস ডায়রীতে এসে জমা 
না হয়। ইন্সপের রায়না ভেবে পান না শান্ত চেহারার এই শহরের আঁধবাসীরা 
এন্ত মিসাঁচভ মঙ্গার কি ভাবে হল । "তান ব্ধলীর জন্য আপলাই করেছেন। 

শতের সকাল। 

কনকনে হাওয়া জানলা দিয়ে প্রবেশ করছিল । সবে শীত পড়তে আরম্ভ 
করেছে। ক্লমে যে রন্তু জমাট করা রূপ নেবে শযন্তভোগী ছাড়া অন্যের পক্ষে তা 
ক-পনা করাও কম্টকর। 

বায়না ডায়রণ ধন্ধ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গিয়ে জানলার 
কাচের পাল্লা দুটো বন্ধ করে পশিশেন। এবন তাঁর প্রয়োজন এক কাপ কড়া চা 
আর অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েক ঘুম । থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যেই কোয়াটরি। র্যাক 
থেকে গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে মহকারীকে প্রয়াজনীয় নিদেশ দিয়ে তান আঁফস 
'্যাগ করতে উদ্যত হলেন। 

দরজার কাছ বরাবর যাবার পর তণকে থামতে হল । ঘরে প্রবেশ করলেন 
বীরেশবর করগ্প্ত। তার গম্ভীর মুখে আচ্হরতা বিরাজ করছে। বিশালদেহ? 
বীরেশবরকে দেখে লরস্ত হয়ে উঠলেন রায়না । 

বললেন সসম্দ্রমে--সুপ্রভাত 'মঃ করগ-প্ত। 

_-সপ্রভাত | এই পাত সকালে আপনাকে কিং বিরন্ত করতে এলাম 
ইন্সপেইর ৷ 

-ওভাবে বলবেন না । আপনার অনুরোধ রাখবার জন্য আমরা সব সময় 
তৎপর ॥ কি হয়েছে বলুন তো? বসুন আগে। আপাঁন বেশ নার্ভাস হয়ে 
পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে । 

করগু্ধ বসলেন। 


১০৯) 


রায়না আবার ফিরে গেলেন আসনে । 
কাল একটা চিঠি পেয়েছি । 
__ [চিঠি পেয়েছেন ! 
_ ভয় দেখান চিঠি । ফোনে যখন আমাকে থেঃটন করা হয়েছিল তখন 
আপনাকে জানয়েছিলাম । কোন স্টেপ নিলেন না। এবার এল এই ভঙ় দেখান 
চিঠি। এই ভাবে চলতে থাকলে আমার কাজকর্মের কি নিদারুণ শীত হবে আপানি 


কর্পনাও করতে পারবেন না। 


এখানে বারেশবর করগপ্তর পরিচয় দিষে রাখা বোধহয় অপ্রাসা্গিক হবে না। 
করগতপ্ত ভারতের একজন প্রখ্যাত [জওলাঁজস্ট । যৌবনে তান আমোরকাতে 
পড়াশুনা করছিলেন । ওখানকার উইলাঁকনশন বি*ববিদ্যালয় থেকে ড্ভরেট লাভ 
করে দেশে ফিরে এসোছিলেন মান্ন বছর চারেকের জন্য । তারপর চলে গিয়েছিলেন 
পূর্ব আফিায়। দঃগ্প্রাপ্য গাছগাছড়া ঘেটে ওখানে কেটেছিল তর চোদ্দ 
বছর। 

কিছুদিন হল ভারতবর্ষে ফিরে কলকাতায় নিজের পৈত:ক বাড়িতে গবেষণার 
কাজ আরম্ভ করেছিলেন । কিন্ত কিছ-ীদনের মধ্যে ওখানকার গোলমালের দরুণ 
মন পালাই পালাই করতে লাগল । কোন নিভ,ত জায়গায় নতুন করে আবার 
গবেষণার কাজ আরম্ভ করবেন ধখন চিন্তা করছেন তখন এক বন্ধু জালালগড়ের 
কথা বললেন।, মনে লাগল কথাটা করগুপ্তর । কাল বিলম্ব না করে কাঠা বারো 
জায়গা কিনে ফেললেন ওখানে । 

ইংলণ্ডের কান্টিসাইডের মত সূ.শ্য একখানা বাড়ি তোর করালেন। 
বাড়ির চারপাশের জমিতে অনেক অর্থ বায় করে বিদেশ থেকে আনা দংজ্প্রাপ্য সমস্ত 
গাছের চারা সম্তক্তার সঙ্গে বসান হল । এই সমস্ত গাছ দেখা তো দূরের কথা, 
পূর্বে নাম পর্যন্ত কেউ শোনোন। বীবে*বর করগ:প্ত গবেষণায় মনোযোগী হলেন। 

তাঁকে নিয়ে দেশের গুণী সমাজের মধ্যে আগ্রহের সীমা নেই। মাঝে মাঝে 
তিনি এখানে ওখানে দু-একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন । তাতে সহজেই বুঝতে পারা 
যাচ্ছিল তাঁর গবেষণার বিষয় অত্যন্ত জটিল । গবেষণা শেষ হলে যে উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানে যুগান্তর আসবে এবং বিশ্বের সেরা জিওলাজস্ট হিসাবে তান যে স্থান 
লাভ করবেন তাতে বিন্দমান্ত কারুর দ্বিমত ছিল না। 

করগুপ্ত বিপত্রীক ব্যাস্ত । আমোরকায় খন পড়াশুনা করছিলেন সেই সময় 
হিজ্ডাকে বিয়ে করেন। হিল্ডা রেমার তাঁর সহপাঠিনী ছিল। সংখেই কাটাঁছল 
তাঁদের বিবাহিত জীবন। হঠাং সমন্ত এলোমেলো হয়ে গেল। মোটর এাঁজসিডেন্টে 
মারা গেল হিল্ডা। নিদারুণ আঘাত পেয়োছিলেন বাীরেশবর। পরবর্তী কালে 
অনেক প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আর বিয়ে করেনান। বর্তমানে নিজের বলতে 
আছে ভাঁর দূই ভাইপো- সংদণীপ আর প্রদীপ । সুদপ জালালগড় কলেজের 
কেমিস্টুর অধ্যাপক । পাঠ্যজীবনে কাঁতি ছান্ন ছিল সে। প্রদীপ ফোর্থ 


১৯০ 


ইয়ারে পড়ছে । 
বীরেশবরের বাবা সুরেশবর ধনী ব্যান্ত ছিলেন। মাইকার বাবসা করে বহু লক্ষ 


টাকা ব্যাঙ্কের জঠরে সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন তিনি । পাঁরণত বয়সে সুরেশ্বর 
যখন মারা গেলেন বীরেম্বর করগৃপ্ত তখন আমেরিকায় । দাদা সোমে*বর এই 
সৃযোগের পর্ণ সদ্বাবহার করলেন। কুট কৌশলে সূরেশ্বরের সমস্ত টাকা হস্তগত 
করলেন তাঁন। তবে ভোগ করতে পারলেন না বেশিদিন । স্তী আগেই গত হয়ে- 
ছিলেন, দুই ছেলেকে রেখে দুরারোগ্য ক্যানসারে মারা গেলেন। এত কাণ্ডর পরও 
দেশে, ফিরে এসে ভাইপোদের বুকে তুলে নিয়েছিলেন, বাঁরে*বর । সন্তানের মত 
লালন পালন করেছেন তাদের । 

জালালগড়ে আসার পর বেশ 'নিরুদ্ধেগেই কেটে গেছে বছরের পর বছর 
বীরেশবরের ৷ অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে গবেষণা করে চলেছেন তান । হঠাৎ সোঁদন 
_ মাস খানেক আগে ব্রেক ফাস্ট সেরে কাগজ পড়ছেন, টোলিফোন বেজে উঠল । 
ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে বীরেশ্বর বললেন, হ্যালো অপর প্রান্ত থেকে 
ভেসে এল, নমস্কার। আমি আপনার একজন আত পারাঁচত ব্যন্তি। নামটা 
অবশ্য বর্তমানে প্রকাশ করতে চাই না। 

ভ্রু কচকে কীরে*বর বললেন, রাঁসকতা আ'মি পছন্দ করি না। যা বলতে চান 


তাড়াতাড়ি বলূন। 

-আপনার সময় মূল্যবান আমি জান ডঙ্টর করগুপ্ত । আমার বন্তুব্য সামান্য | 
কনকটিনার বিষয় বলছিলাম । 

--কসকটিনা | 

ভূলে গেলেন বছর চোদ্দ আগে এ বির আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। 
এভাঁদন আপনার বাগানে কসকটিনা মাহরূহ হয়ে না উঠলেও বেশ বড় হয়ে উঠেছে । 
গাটা “য়েক চারাও বেরিয়েছে । একটি চারা আমার চাই । আশা কার আপনি 
নিজের কথা রাখবেন । 

বীরেশ্বর রাগত গলার বললেন, কে আপাঁন 2 কি সমস্ত প্রলাপ বকছেন ? 

_কে আমি! অবাক করলেন মশাই! চিনতে না পারার চমৎকার ভান 
করছেন তো ! যাহোক, এক সপ্তাহ সময় দিলাম আপনাকে চিন্তা করে দেখবার । 
আবার ফোন করে জেনে নেব কখন লোক পাঠালে চারাটা আপাঁন হস্তান্তাঁরত 


করবেন। 

কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিল সে। 

বগরেশ্বর বিরন্ত মনে ভাবতে লাগলেন কে হতে পারে লোকটা । কথাবার্তা 
শুনে মনে হল যেন খুবই পরিচিত। প্রায় মিনিট পনের ধরে অনেক ভেবে 
স্মতির, অতলে স'তরেও কোন হদিশ পেলেন না। শেষে তাঁর মনে হল আত 
পারিচিত কেউ এই ভাবে তাঁর সঙ্গে মদ্করা করল। এই টেলিফোনের ব্যাপারটাকে তান 
বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। পরের দিনই এক রকম ভূলে গেলেন । দেখতে দেখতে 
সমূতাদিন কেটে গেল। ব্রেক ফাস্টে বসেছেন সবে, টোলিফোন বেজে উঠল । 


৯১১ 


০ হ্যালো-- 

গম্ভীর গলায় তারের অপর প্রান্ত থেকে একজন বলল, আজ আমার ফোন 
করবার কথা ছিল? কি স্থির করলেন? কসকটিনার চারাটা আজই দিচ্ছেন 
তো ? 

প্রায় চিংকার করে উঠলেন বীরেশ্বর- কে আপনি ? 

হাসল লোকটা আপনার আভনয় নৈপুন্যের প্রশংসা করতে হয় । আমি জানি 
ডণ্ুর করগ-প্ত কেন আপনি এত অন্ঞ সাজছেন। আপনার গবেধণার বিষয় হল ওই 
কসকাটনা । গবেষণায় সাফল্াযলাভ করলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর আসবে । 
উাঁদ্ভ বিজ্ঞান থেকে আপাঁন "চিকিৎসা বিজ্ঞানে লাফিয়ে পড়তে চাইছেন নোবেল 
প্রাইজের লোভেই হয়ত । শুনে রাখুন আমি তা হতে দেব না। ওই একই বিষয় 
নিয়ে আমি গবেষণা চালাচ্ছি। 

_-বন্ধ উন্মাদ । তুমি চুলোয় যাও । 

সশব্দে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন বীরেশবর । 

পরমূহূর্তে একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়ায় আবার তান রিসিভার 
তুলে নিলেন। অপারেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তান জানতে চাইলেন, তাঁকে 
কোথা থেকে ফোন করা হয়েছিল । অপারেটর জানাল 6৭ থেকে ফোন করা 
হয়েছিল। নম্বরটা পারিক টোলফোনের ৷ ব্যাপারটাকে আর হাঞ্কা টোখে দেখতে 
পারলেন না বীরেশবর । বেশ চিন্তিত হয়ে প্ড়লেন। যে তাঁকে ফোন করেছে সে 
সহজ লোক নয়। [তান কি বিষয় নিয়ে গবেবণা করছেন তাও তার জানা আছে। 

ব্রেকফাস্ট শেষ করতে আর মন চাইল না। আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ভান 
বারান্দায় এলেন । সুপ কি একটা বট পড়াছিল সেখানে বসে । একটা বেতের 
চেয়ার টেনে নিয়ে তার পাশে বসলেন বীঁরেশবর । নিজের দুভাবনাব বিষষ 
ভাইপোকে ওয়।কিবহাল করতে তংপর হলেন । 

_ সুদীপ, একটা বিষয় নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়েছি বাবা । 

সুদীপ বই মুড়ে বলল, কি হয়েছে কাকা ? 

বীরেশবর ঘটনাটা সবিস্তারে বলবার পর প্রশ্ন করলেন, কি করা যায় খল্‌ তো 2 
ব্যাপারটা শুনে সুদীপ হতবাক । 

_-কাকা. এ সমন্ত বাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। 

_তাতো বুঝলাম । কিন্তু! কি করব বল্‌ ? 

_-পুিলসে খবর দেবে । বুঝতে পারছ না এ সমন্ত সৃবিমল বসাকের কাণ্ড। 
কয়েক বছর ধরে নানা আঁটকল লিখে সে তোমাকে ছোট করবার চেষ্টা করে 
আসছে । নিশ্চয় এ কাজটাও তার । 

সবিমল বসাকও একজন খ্যাতিমান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী । তান ব্রেজলের গহন 
অরণ্যে বেশ ফিছ-দিন গাছ-গাছড়া নিয়ে পরশক্ষা-নিরীক্ষায় কাটিয়েছেন। বসাক 
বীরেশবরের সমসামীয়ক । 

- সবিমল আমার পিছু লেগেছে সন্দেহ নেই । তবে এই ভাবে সে কি ফোর 
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ফন্টে আসতে চাইবে ? তাছাড়া বসাক তো কলকাতায় । 

_-কলকাতা থেকে এখানে আসতে ট্রেনে ঘণ্টা চৌদ্দর বোশ লাগে না কাকা । 
সৃবিমল বসাক চলে এসেছে । 

বীরেশবর সিগারেট ধরালেন। 

ঘন ঘন কয়েকবার টান 'দিয়ে চান্তত গলায় বললেন, তুই তো আমায় আরো 
ভাবিয়ে তুললি। পালসে যাওয়া বিশেষ দরকার কি বালিস ? 

_- নিশ্চয় । 


বীরেশবর ইন্সপেইর রায়নার কাছে গেলেন । যাবার আগে দদিন টোঁলফোনে 
ষা কথোপকথন হয়োছল তা নোট করে নিয়ে গেলেন। ইন্সপেক্টর চিনতেন এই 
বিখ্যাত ব্যান্তাটিকে । সসম্দ্রমে বসালেন। শুনলেন তাঁর বন্তবা। নোট করা 
কাগজটার উপর দুষ্টি বুলিয়ে গেলেন । 

বললেন, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। কেউ আপনার সঙ্গে অনর্থক রাঁসকত 
করছে । এরকম লোক সর্বত্র কিছু না ছু থাকে । 

_-তা নয় ইন্সপেক্টর । নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে। সংীপের অনুমান 
ষাঁদ ঠিক হয়, তাহলে বলতে হবে পারাস্থীত খুবই গুরুতর । 

- আমার কাছ থেকে কি রকম সাহাধ্য চান বলুন £ 

--আপাঁন বিাঁচতর প্রশ্ন করছেন ইন্সপেতর 1 প্রথমে তাঁলয়ে দেখুন আমি কোন 
পালে জীঁড়য়ে পড়াছ কিনা, তারপর আমাকে প্রটেকশন দেবার ব্যবস্থা করুন 
ইন্সপেক্টর রায়না অনুমান করলেন ডন্তুর করগ-প্ত অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন। 
'তাঁকে দূচার কথায় শান্ত করে সোঁদনের মত বদায় দিলেন । দুসপ্তাহ আর কোন 
,টলিফোন পানাঁন বীরেশবর 1 নিশ্চস্ত হয়োছলেন। বসাকের যাঁদ কাণ্ডজ্ঞান থাকে 
৩হলে সে বুঝতে পেরেছে তার ধমকে তিনি ভয় পানান । 

আচম্বিতে সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছিন্নভিন্ন করে গতকাল ডাকে চিঠিটা এল। 
চিঠির প্রাতাটি ছত্র গরম শিতশ ঢেলে দিল বীরেশবরের মনে । প্রথম কিছুক্ষণ 
স্তাদভতবৎ বসে রইলেন তাঁন। ঠারপর ভাইপোদের ডেকে গিঠিখানা দেখালেন । 
তারাও কম বিস্মিত হল না। নানা কারণে গতকাল আর বাড়ি থেকে বেরুতে 
পারলেন না বীরে*বর । আজ সকালেই ছুটে এসেছেন থানায় । 

রায়না বললেন চিঠিখানা দেখ । 

বারেশবর পরার্শি কোটের পকেট থেকে চিিটা বার করে দিলেন । খামের মধ্যে 
থেকে চিঠিটা বার করলেন ইন্সপেক্টর ৷ পুরু কাগজের উপর টাইপ করা । খামের 
উপরকার পোস্টাল মার্ক দেখে বুঝতে পারা যায়, গত পরশু জালালগড় থেকেই 
পোস্ট করা হয়েছে । লোকাল চিঠি। 

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে গেলেন ইন্সপেত্র । 

বাংলায় ভর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায় । 
মাননশষ্ মহাশয়, 
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আপনার অভদুতায় আম চমংকত। সৌদন ওই ভাবে টোঁলফোন ছেড়ে 
দেওয়ার কোন ভদ্র কৈফিয়ত আপনার কাছে নেই জানি। ভবিষ্যতে একটু সতর্ক 
হয়ে চলবেন । আপনাকে স্মরণ করিয়ে ঠাতে চাই, বিদ্যা ও জ্ঞানঅর্জনের পর 
মানুষকে বিনয়দ হতে হয় । বিস্ময়ের কথা আপানি বিনয়ের ধার ধারেন না । 

যাহোক, এবার আসল কথা আসা যাক । আমাকে এাড়য়ে যাবার চেস্টো 
করলেও আমার হাত থেকে পারন্রান পাবেন না জানবেন। আপনার অজ্ঞতাব 
প্রকাশের ভঙ্গীমা বৌশিষ্ঠপর্ণ। কিন্তু ভেবে দেখছেন কি আমার পরামর্শ না 
পেলে আপনি কপকটি।ার সন্ধান পেতেন না। মনে পরে সোদিন্র কথা । ১৯৪৯ 
সালের ৭ই আগস্ট বৃষ্টির অজস্রধাবায় লপ্ডন সোঁদন বিশ্রান্ত । চোঁবংরুশ স্টেশনে 
দেখা হয়ে গেল আমাদের । আম একা ছিলাম না, সঙ্গে এক বন্ধু ছিলেন । 
স্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সিতে গিলবাট" স্টীটের গোল্ডেন কর্ণব রেস্টুরেন্টে এলাম। 
ওখানে বসে আমাদের অনেক কথা হল । সেই সময় আমি আপনাকে কসকিনার 
সন্ধান দিয়েছিলাম । 'দ্থিব হয়োছিল ব.টিশ সোমালীল্/াণ্ড থেকে ওই দুষ্প্রাপ্য গাছ 
সংগ্রহ করে আপানি দেশে ফিরে যাবেন এবং আমাকে গাছেব চারা দিতে বাধ্য থাকবেন ॥ 

এত খছুর আরম করে গেল অথচ আপাঁন নিজেই অঙ্গীকার রাখলেন না । 
স্মরণ করিয়ে দেবার পর অন্্রতা প্রকাশ করে রেহাই পেতে চাইছেন । আম সহ্যে 
শেষ প্রান্তে । আপনাকে আর মান্র তিনাঁদন সময় দিচ্ছি । এই িনাঁদনের মধ্যে 
যেকোন দিন আপনার বাড়ির দাক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের উপর কসকাঁটনাব 
চারা রেখে দেবেন। আমার কথা উপেক্ষা কবলে বা আমাকে ঠকাবার চেন্টা 
করলে ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। নিশ্চিত ভাবে নিদারুণ ক্ষাতির মুখোমুখি 
দাঁড়াতে হবে আপন।কে 

নমস্কার । 
জনৈক বন্ধু । 

ভ্রু-কুচকে চি্িটা মুড়ে খামের মধ্যে রাখলেন ইন্সপেক্টর । সন্দেহের একটা 
বিষয় তাঁর মনকে বেন্টন করল । ব্যাপারটা মোটেই হাক্কা নয় এখন পাঁরচ্কাৰ 
তিনি বুঝতে পারলেন । ও 

__ আচ্ছা, এই চিঠির কথা আর কেউ জানে 2 রায়না প্রশ্ন করলেন। 

-_ আমার ভাইপোরা জানে । আমি তাদের পড়ে শুনিয়েছি । 

--চঠিতে যে কথা লেখা আছে অর্থাং লপ্ডনের এক হোটেলে বসে কথাবার্তর 
বিষয় বলেছে, তাকি সাত্য ? 

-হ্যা। 

_ বাকি দূজন কে ছিলেন ? 

বীরেশবর সিগারেট ধরিয়ে চুপ করেছিলেন । 

_তারপর বললেন, একজন সুবিমল বসাক যে আমাকে কসকিনার সম্ধান 
দিয়েছিলেন। সেও একজন উীদ্ভদ বিজ্ঞানী । 'দ্বিতীয়জন রমেশ গোয়েল। 
আমাদের লাইনের লোক নয় । রাজস্থানের কোথায় জিপসামের ব্যবসা আছে । 
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একটু ভেবে নিয়ে রায়না বললেন, আপনার কি অনুমান এই কাণ্ডকারখানার 
মূলে সুবিমল বসাক আছেন £ 

_জোর দিয়ে কি ভাবে বলি। তবে ফোনের ও চিঠির ভাষায় সন্দেহ মনে 
স্রাগছে ! 

-আপনি চন্তত হবেন না। আজই আমি তদন্ত আরম্ভ করছি। দুজন 
কনস্টেবল যাতে আপনার বাড়িতে কয়েকাদন থাকে তার বাবস্থাও করছি । ভাল 
কথা, সুবিমল বসাকের 'ঠিকানাটা জানা থাকলে আমায় পিন । উড়ো চিঠিটা কিন্তু 
আপাতত আমার কাছেই থাকবে । 

একটা কাগজে বসাকের ঠিকানা িখে পিষে থানা থেকে বিদায় নিলেন 
বীরেশবর । 


সুদীঁপের আজ মান্ন দুটো ক্লাশ ছিল। 

প্রত বৃধবার তার পক্ষে বিশেষ আনন্দদায়ক ৷ প্রার সমস্ত দিন পাওয়া যায় 
ক্ড় ফিরে অন্য কিছ; করবার । কলেজ থেকে বেরিয়ে ফোরথ স্ট্রীটের মোড়ে 
এসে দাঁড়াল। নিউইয়কেরি মত এখানকার রান্তাও সংখ্যা দিয়ে নামকরণ করা 
হয়েছে । এবার একটা রিক্সা পেলেই সংদীপ বাড়ি ফিরে যেতে পারে । রিক্সার 
আশায় এদিক ওাঁদক তাকান্তেই ওর দণম্ট পড়ল রাপ্তার অপব পাবে ল্যাম্প পোস্টের 
ধার ঘে'সে শেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে । হাসছে অপ অপ । 

সুদীপ রান্তা আতক্রম করল। 

শেলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, কলেজ পালিয়ে এখানে কি 
করা হচ্ছে শুনি ? 

এ কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল শেপা--তামি ছাত্রদের ক্লাসে বাঁসয়ে 
রেখে কোথায় যাচ্ছ বলবে কি : 

বলব না। 

_কেন বলবে না £ 

দুজনে হেসে উঠল । 

স.দীপ বলল, আজ বুধবার না। আমার তো লিজার থাকে । 

--আমি যেন জানি না। তাই তো ক্লাশগুলোকে তালাক দিয়ে এখানে 
দাঁড়য়ে আছ। 

--তার মানে ? 

শেলা দত গলায় বলল--তোমাকে নিয়ে আর পারি না। প্রাতি বুধবারে 
এখান থেকে রিক্সা ধরে তুমি বাড়ি যাও তাও আমার অজানা আছে বুঝি ? 

একটা রিক্সা দেখতে পেয়ে সুদীপ থামাল। 

_এস। 

দুজনে উঠে বসবার পর বলল, কোনাঁদকে যাবে £ 

_ তোমার ও আমার বাড়ির দিকে নয় বোধহয় । 
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রক্সাওয়ালাকে নদীর দিকে যাবার নিদেশি দিয়ে সুদীপ বলল - মিস সাহেল 
তাহলে আমার অপেক্ষায় ওখানে দাঁড়িয়ে মিনিট গুনাছিলেন ? 

- গর্বে বুক ভরে উঠল, না ? 

_কেন, গর্ব কিসের? আমি তো জানি আম ছাড়া তোমার গাঁত নেই। 
হান্তের মূঠোর মধ্যে পাওযা জিনিসের জন্যে কোন শিহরণ, কোন গর্ববোধ আর 
করি না। 

_-ঠাটা হচ্ছে? শোন একট সিরিয়াস হও। অনেক সিরিয়াস কথা আছে 
তোমার সাঙ্গে 

সুদীপ শেলার আন একটু কাছে ঘে'সে বসল । 

- খুব সারয়াস হযে গেলাম । বল? 

-দেখা করানি কেন কাদিন ? 

ক্লাশে প্রতিদিনই তো দেখা হয়েছে । 

- আবার বাজে কথা ' আমি ক্লাশের বাইরের কথা বলছিলাম । 

বাইরে থেকে কিছু পরীক্ষার খাতা এসেছে । সেগুলো নিয়ে একটু বান্ত 
ছিলাম। কিন্তু কি যেন সিরিয়াস কথা বলবে বলাছিলে 

শৈলার কিছ বলবার আগেই রিক্সা থামল । 

নদীর ধারে ওরা এনে পড়েছে । রিক্সার ভাড়া মিটিয়ে দুজনে বাঁধান চাতালের 
উপর না বসে, একটা গাছের আড়ালে গিয়ে সল। এই জায়গাটা ওদের অত্যন্ত 
প্রিয়। ঘাট এখন সম্পূর্ণ নিজন। শীতের ঝতুতে এই দুপূরে কে আর প্লান 
করতে আসবে । শরৎকাল কি হেমন্তকাণ হল অবশ্য কিছু লোকের দেখা 
পাওয়া যেত। 


শেলার সঙ্গে সুদপের ঘনিজ্ঞতা দ্ঘদনের নয় । আলাপ হয়েছে মাস আটেক 
হবে। এবং এই অল্প দিনের মধ্যেই আলাপ ঘানিষ্ঠতায় রূপান্তারত হয়েছে । 

কলেজে তখন আডাঁমশন পর্ব চলছে । রাশ নেবার তাড়া নেই । বেশির ভাগ 
সময় সৃদীপ শুয়ে বসে কাটায়-বই পড়ে। লনে বসে সেদিন বই পড়াছল। 
একলাই ছিল সেখানে । বীরেশবর নিজের গবেষণাগারে ছিলেন, প্রদীপ কোথাও 
বোঁরয়োছল বোধহয় । 

বই পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সুদীপ । গেটের কাছে শব্দ হওয়ায় 
চমকে মূখ তুলল ও । সাবস্ময়ে দেখল একজন দীঘণদেহন, গৌর্রবর্ণ অবাঙ্গালশ 
ভদ্রলোক - পাঞ্জাবী বলেই মনে হয়, বাগানে প্রবেশ করছেন। 'তিনি একা নেই সঙ্গে 
একটি তরুণী । 

সংদশপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল । সপ্রশন দৃণ্টিতে তাকিয়ে রইল । 

ভদ্রলোক এাঁগয়ে এসে বলল, আম কুলদীপ চোপরা । আপনাদের প্রাতিবেশি 
দুটো বাড়ির পরেই থাকি। এটি আমার মেয়ে শেলা । বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি _- 

_-কাকা তো এখন কাজে ব্যস্ত আছেন। 
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_ প্রয়োজন আপনার সঙ্গে । 

সুদীপ দুজনকে বসতে অনুরোধ করে বলল, বলুন । 

চোপরা বললেন, শেলা লক্ষে] থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে । আপনাদের 
কলেজে ব. এ পড়বে । কিন্তু সমস্যাদেখা দিয়েছে আডামশনের । একজন 
অধ্যাপকের রেকমেন্ডেশন না পেলে আপাঁন যাঁদ রেকমেন্ড করে দেন তাহলে ওর 
আডামশন হয়ে যায় । 

সুদীপের কলেজে বি.এ তে মাত '্রশাট সিট 'নার্দস্ট আছে মেয়েদের জন্য । 
বোঁশর ভাগ সিট পূর্ণ হয়ে যায় যারা ওই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে 
তাদের দিয়ে । দু-চারটে [সিট যা বাঁচে তাব জন্য নতুন ছাত্রী নেওয়া হয় । সুতরাং 
প্রতিযোগিতা বেশি । অধ্যাপকদের রেকমেন্ডেশনের প্রয়োজন হয় । 

সুদীপকে চুপ করে থাকতে দেখে চোপরা আবার বললেন, আমার মত অপাঁরাচিত 
লোকের মেয়েকে আপাঁন রেকমেন্ডেশন করবেন কিনা ভাবছেন বোধহয় 2 আমি 
স্ট্যাটাসহীন লোক নই। এই শহবের সবচেষে বড় অটোমোবাইল ফার্মের 
মালিক আম। তাছাড়া__ 

নানা, আম ও কথা ভাবিনি। আম ভাবাছলাম এখন কোন কাজ 
হর্বে কনা । কারণ আডামশন নেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে দিন কয়েক আগে 
থেকেই । যাই হোক কাল বেলা দশটার পব কলেজে আমার সঙ্গে দেখা করুন । 
দেখি কি করতে পারি । 

- অশেষ ধন্যবাদ । 

বসুন। দু'কাপ চা আনাই। 

_-তার প্রয়োজন হবে না । অসময়ে আমরা চায়ে অভ্যস্ত নই ৷ 

সকন্যা চোপরা বিদায় [নলেন । 

ভাগ্য ভাল বলতে হবে শেপার । সদীপের চেষ্টায় তার আডমিশন হয়ে 
গেল। এবং বলতে গেলে সেই মূহূর্ত থেকে দুজনের মনে রং ধরল। প্রথমে 
কলেজের এখানে ওখানে দেখা সাক্ষাত - সামান্য দু-চার কথার মাধ্যমে নিজেদের 
চেপে রাখবার যত্রকৃত চেষ্টা । তাবপর সে ভাবকে ছেড়া কাপড়ের মত দূরে ফেলে 
দিকে গভীর অন্তরঙ্গতা | 

'*****শেলা সুদীপের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে নরম গলায় 
বলল, দিন তিনেক ধরে মা ও বাবার মধ্যে আমার সম্পর্কে ঘন ঘন আলোচনা 
হচ্ছিল । 

_-তারপর ? 

--আজ সকালবেলা মা আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সময়োচিত একটা 
লম্বা বন্তুতা দেবার পর প্রশ্ন করলেন, তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হব 
কিনা? 

- বলকি। তারপর ? 

সআর তারপর নেই । 
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-_-নেই মানে । তাঁম কোন উত্তর দিলে না। 

শেলার মুখে মিষ্ট হাসি । 

_না কিছুই বললাম না। লঙ্জাবতন লতার মত ঘাড় হেট করে দাড়য়ে 
রইলাম । ও প্রশ্নটা কোন ইম্পটেন্ট প্রশ্রই নয়। মা মেয়ের মনের খবর রাখে কিনা । 

-যার্চ, বঢা গেল। এত সহজে চীনের প্রাচর পার হতে পারব ভাবান। 
সদগপ দহহাত দিয়ে শেলাকে কাছে টানবার চেষ্টা করল। 

-এই অসভ্যতা কর না। 

- কেন করবনা । কে দেখল না দেখল গ্রাহা কার না। পাসপোর্ট পেয়ে 
গোছ। 

_কিন্ধু ভিসা? শুধু পাসপোর্ট পেলে হবে না, ভিসাও তো চাই । পাঞ্জাবী 
মেয়েঃবৌ করতে তোমার কাকা রাগ হবেন ? 

_-নিশ্চয় হবেন । তোমার মার মত তিনিও আমার মনের খবর রাখেন কিনা । 
এরপর 'নজেদের ভাঁবধ্যত জ্রীবন নিয়ে অনেক অর্থহীন কথা হল দুজনের মধ্যে । 
অনেক পাঁরকজ্পনা খাড়া করণ এবং ভেঙ্গে দিল । সন্ধ্যা হয়ে এল ব্মে। সুদপ 
বলল, ওঠা যাক এবার । 

-চল। ভাল কথা, আজ সকালে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে । 

-ক রকম ? 

- বেলা আটটা হবে বোধহয়, ফোন বেজে উঠতেই আমি ধরলাম । এক ভদ্ুলোক 
তোমাদের সম্পর্কে নানা রকণ প্রশ্ন করতে লাগলেন । 

তাই নাকি ! কি নাম ভদ্রলোকের । 

_নাম মনে নেই । উপাধী বোস না বসাক [ক যেন। 

_-কি প্রশ্ন করেছিলেন তান ? 

-তোমার কাকা মাঝে মাঝে শহরের বাইরে যান কিনা? তোমাদের গেটের 
সামনে পুলিস মোতায়েন রয়েছে কেন 2 অদ্ভূত সব প্রশ্ন । আমি বিরপ্ত হয়ে ফোন 
ছেড়ে িয়োছিলাম । 

আশ্চর্য ব্যাপার তো। চিগ্তত সুদীপ শেলাকে সঙ্গে নিয়ে নদীর তীর থেকে 
সরে এল। 


উড়ো চিঠি পাবার পর [নির্ধিঘ়্ে দিন 'তিনেক কেটে গেল । 

পীলসর কথামত ও নিজের ইচ্ছান্তেও বীরেশবর কসকটিনার চারা বাউণ্ডারি 
ওয়ালের উপর রাখেনান । কোন ফোন বা চিঠি তাঁর কাছে আসোন। স.দীপের 
মূখ থেকে হীতমধ্যে তান অবশ্য শুনেছেন, চোপরার বাড়িতে ফৌনে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার কথা । 

চতূুর্থাদন সকালে [নিয়ম মত বেকফাস্টের টেবিলের সামনে এসে বসলেন 
বঈরেশবর । সুদীপও এল খবরের কাগজ হাতে করে। 

চেয়ার টেনে নিয়ে বসন্তে বসতে বলল, বুঝতে পারা যাচ্ছে লোকটা ভয় দোখয়ে 
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কাজ আদায় করতে চেয়েছিল । 

তুই উড়ো চিঠিটার কথা বলছিস 2 

-_হশ্যা কাকা । চিঠি পেয়ে দারুণ ভয় পেয়ে গিষে তৃমি চারাটা দিয়ে ফেলবে 
তাকে সে ভেবোছিল। 

সুবপাত চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল । 

'ভাকে অতান্ত বিচালত দেখাচ্ছে! এই শীতেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে 
কপালে । সরপাতি এ খাড়ির পুরানো চাকর এবং একমাত্র চাকর । বর্ধমান 
জেলার কোন এক গ্রামে তাব বাড়ি । 'তবে গেয়ো আর মোটেই নেই । কাীরেশ্বরের 
সঙ্গে থাকতে থাকতে, চৌকস হয়ে উঠেছে । 

সুদীপ বলল, কি হয়েছে সুরপাঁত 2 তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন 5 

আজ্ঞে কিছু হয়নি তো । 

বীরে*বর বললেন, প্রদপকে ডেকে নিয়ে আয় । সেও আমাদের সঙ্গে চা খেয়ে 
নিক। সাতটা বেজে গেছে এখনও পড়ে পড়ে ঘুমচ্ছে। 

সুরপাঁত কি একা বলতে গিয়েও বলল না। চলে গেল প্রদীপকে ডাকতে । 
মানট কয়েক পরে এসে জানাল সে তার ঘরে নেই । 

_-এই সাত সকালে আবার কোথায় বেরুল। 

আত্মগত ভাবে কথাটা বলে বাঁরে*বর চায়ে মন দিলেন । সংদীপও। চিন্তার 
কথা হল দপুরে। 

খাওয়ার সময় উতরে গেল তখনও প্রদীপের দেখা নেই। কোথায় গেল 
ছেলেটা । দুজনে অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করতে লাগলেন । সন্ধ্যাও হয়ে গেল 
ক্ুমে- প্রদীপের দেখা নেই। আর চুপচাপ বসে থাকা চলে না। গৃরূতর একটা 
কিছু ঘটেছে নিশ্চয় । প্রদীপ অত্যন্ত শান্ত ও বাধ্য ছেলে । অনূমাত না নিয়ে 
ধাঁড়ব বাইরে কখনও যায় না। তার পক্ষে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাড়িতে 
এতক্ষণ ইচ্ছাকৃত ভাবে অনুপাঁস্থিত থারা সম্পূর্ণ অসম্ভব | 

বীরে*বর ছটধ্ট করছেন । সুদীপ দুশ্চিন্তা আর দুভবিনার শেষ প্রান্তে । 
ঘণ্টা দুয়েক আরো কাটল । 

দেখা নেই প্রদীপের !1 

বীরেশবর আর তার অপেক্ষায় বসে থাকা সমীচীন মনে করলেন না। সূদীপকে 
বললেন অনুসন্ধান করতে । সুদীপ বাড়ি থেকে বোরয়ে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত 
জায়গায় খোঁজ করল। প্রদীপের সম্ধান পাওয়া দূরের কথা তার সম্পকে কোন 
মূল্যবান তথ্যের ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া গেল না। 

শুধু শেলা বলল, গতকাল সন্ধ্যায় টাইম টোবিল চাইতে প্রদীপ আমার কাছে 
এসেছিল । 

_-তুমি' জানতে চেয়েছিলে টাইম টেবিল নিয়ে সেকি করবে? সুদীপ প্রশ্ন 
করল । 

জানতে চেয়োছিলাম বইকি । বললে, দরকার আছে। 
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_ তোমার কি মনে হয় জালালগড়ের বাইরে কোথাও গেছে ? 

_ প্রদখপের মত বাধ্য ছেলে তোমাদের না জাণিয়ে এরকম কাজ করবে বলে 
আমার মনে হয় ণা। 

সূদশপ টউল/ত টলতে খন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে 'গগারটা ৷ বীরেশ্বর 
পার্লারে পায়চারি করছিলেন । ভাইপোর মুখের অবস্থা দেগে আর কোন প্রশ্ন 
করলেন না। বুঝতে পারেন প্রদীপের অন্ধনি সম্পর্কে কোন তথ্যই সে সংগ্রহ 
করতে পারেনি । 

খাওয়ার কথা মনে পড়শ না দুজনেব । বিানিদ্র অবহায় দীঘ রাত অতিক্রান্ত 
হল। ভোর হওয়ার পঙ্গে সঙ্গে বীরে*বর ছ্‌টলেন থানায় । সমন্ত কথা রায়নাকে 
বললেন । রায়নাও বিচলিত কম হলেন না। 

প্রদীপ কোথায় গেল ইন্সপেক্টর 2 
সাঁত্য চিন্তার কথা হল। 

-.আপাঁন আর নিশ্ে্টভাবে বসে থাকবেন না । আম বেশ বুঝতে পারাছ, 
সে গুরুতর কোন বিপদে পাড়ছে। 

_ ধৈর্য হারাবেন না ডন্লুর করগুপ্ত । হয়ত তার কিছুই হয়ান। আপনাদের 
না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও চলে গেছে । আজই ফিরে আসবে । অবশ্য আমি 
শুদন্তের ব্যবস্থা করাঁছ। আপাঁন বাড় যান। আধঘশ্টার মধ্যেই আমি আপনার 
ওখানে পেশছাব । 


রায়না আধঘণ্টা পরে নিজের কথ।মও বারেম্বরের বাড়ি পৌছালেন। পৌছে 
দেখলেন পালারে উদভ্রান্তের মত বীরেশ্বর ছ.টে বেড়াচ্ছেন। সুদীপ মাথা নিচু 
করে একপাশে বসে আছে । আর চাকরটা উত্তেজনা মূখে ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে 
জড়সড় হয়ে। 

রায়নাকে দেখে কীরেশ্ব্র বললেন, আরেক ক।ণ্ড হয়ে গেছে ইন্সপে্র ৷ থানা 
থেকে ফিরেই একটা ফোন পেল।ম । 

- সেই লোকটা ফোন করোছিল নাকি ? 

_-হাাঁ। বেপরোয়া ভাঙ্গতে সে আমায় জানাল, 'নান্ট সময়ের মধ্যে 
কসকিনার চারা না পাওয়ায় সে নিজের কাজ আরম্ভ করেছে প্রদীপ এখন তার 
হাতে । সে ইচ্ছে করলেই এখন তাকে পথবী থেকে সারয়ে দিতে পারে । 'কি রকম 
ব্যাড স্টার আমাকে ফলো করত আরম্ভ করেছে তাই ভাবাছ। কেন গাছের চারাটা 
তার কথা মনত আগ দিলাম না । 

- প্রদীপকে ফিরিয়ে এনে দিন ইন্সপেক্টর ৷ সুদীপ করুণ গলায় বলল, দোঁর 
হলে সত্যি হয়ত তাবে মেরে ফেলা হবে । 

-_দুজনকে সান্তনা দেবার মত ভাষা খখজে পাচ্ছিলেন না ইন্সপেক্টর । অবশ্য 
এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরই নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন । 

বললেন, এখন ভেঙ্গে পড়বার সময় নয় । নিজেদের শন্ত করুন । প্রদীপবাবৃকে 
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নিশ্চম্ম ফিরে পাওয়া যাবে। হাঁতমধ্যে আমি কালকাটা পৃলিসকে অনুরোধ 
করোছ সুবিমল বসাকের গাঁতাবাধ সম্বম্ধে অনুসন্ধান করতে । রমেশ 
গোয়েলের সন্ধানও করা হচ্ছে । এবার আপনারা আমার গোটা কয়েক প্রশ্রের 
উত্তর দিন। 
বীরেশ্বর বসতে বসতে বললেন, বলুন ? 
_ প্রদদীপবাবকে আপনি শেষ কখন দেখেন ? 
_-তখন বেলা চারটে হবে । আমি গবেষণাগারের জানলা দিয়ে দেখতে পাই 
সে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে । 
রান্রে খাওয়ার টেবিলে তাঁকে দেখত না পেয়ে আপনার মনে সন্দেহ হয়নি ? 
খাওয়ার টেিলে প্রদীপের সঙ্গে আমার কোন দিন দেখা হয় না। কাঁটায় 
কাঁটায় আটটার সময় প্রাতিদিন খাওয়া সেরেনি । পড়াশুনা সেরে খেতে আসতে 
ভার দশটা হত। 
- কোন কারণে কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকে বকাবাঁক করেছিলেন কি ? 
না। তাছাড়া বকন খাবার মত কাজ সে করত না। 
রায়না মুখ ফিরিয়ে বললেন, সুদীপবাব্‌, আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা 
কখন হয় 2 
আমি তাকে দৃপুরে কলেজে দেখোছিলাম। বাড়ি 'ফার অনেক রান্রে। 
কলেজ থেকেই অন্যন্র গিয়োছণাম কাজে । খাওয়ার ঘরে গিয়ে সুরপাঁতি মানে 
আমাদের চাকরের মুখে শুনলাম, কিছুক্ষণ আগে প্রদশপ খাওয়া-দাওয়া সেরে 
শুতে গেছে। 
__তাঁর ঘরখানা একবার দেখতে চাই । 
--আসুন। 
সুদীপ ইন্সপেক্টরকে প্রদীপের ঘরে নিয়ে গেল। 
ঘরখানা খুব বড় নয়। মাঝারি । পর পর দুটো জানলার কাছ ঘেষে 
থাট। খাটে পাতা রয়েছে ধপধপে নিভাঁজ বিছানা । টোঁবল রাখা রয়েছে খাটের 
পাঁচ-ছ হাত দূরে দেওয়াল ঘে'ষে। একজন ছান্রর টেবিল যেমন হওয়া উচিত 
ঠিক তেমান। একটা বই খোলা অবস্থায় রয়েছে । 
টেবিলের কাছেই সুদশ্য আলমারিটা রয়েছে । কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় 
কয়েকটা থাকে বই আর কয়েকটা থাকে জামাকাপড় রয়েছে । আলমারি আর 
টোঁবলের মাঝখানে মেঝের উপর একটা কাচের গেলাস রাখা । আলনাটা ঘরের 
আরেক প্রান্তে । কয়েকটা ট্রাউজার ও শাট” হ্যাঙ্গার-বদ্ধ হয়ে ঝুলছে তাতে। 
্লাপং সুটটাও রাখা রয়েছে । 
ইন্সপেত্রর রায়না খাটিয়ে দেখলেন সমন্ভ। সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল 
না। ঘরথেকে বোরয়ে এসে বললেন, আপাতত এই ঘরখানা আম 'নিজের “লক 
আশ্ড কি তে" রাখতে চাই । 
-বেশতো। সূদীপ সম্মতি জানাল। 
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পার্লারে ফিরে এসে রায়না গেটে পাহারারত কনস্টেবলকে ডেকে নির্দেশ 
দিলেন, থানা থেকে তালাচাঁব ও শীল করার সামগ্রী 'নিয়ে আসতে | সুরপ্পাঁতি 
তখন সেখানে ছিল না। 'তাকে ডাকা হল। অসম্ভব নাভপি ভাব নিয়ে প্রা 
কাঁপতে কাঁপাত দ এল । '্তার এই হাবভাব কেমন অস্বাভাবিক মনে হল 
ইন্সপে্টরের | 

রাধনা তার খুব কাছে সে প্রশ্ন করলেন, শাম ত থাক্ড়ে গেছ কা? 

-আজ্ঞে, কই, না তো-থাবড়াইীন তো ** 

সবপাতি 1াবি খেতে লাগল । 

_গদীপলাক্‌ হষ্ঠাং কোথায় অণশ্য হয়ে গেলেন 2 এ বিষয়ে কিহু বলতে পার ? 

- শাজ্রে আমি আম কি কবে বলব ? 

- গত পরশাাদন পটার সময় তান 7খতে 'গয়োছিলেন ? 

- আটটার বোধহয় কছ? আগে। 

- তোমার সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল 2 

- খুব ভেবে বল। 

- বিশেষ কোণ কথা হয়নি । আমার সঙ্গে তিনি কথা তেমন বলতেন না। 
আধপেটা খেয়ে উচ্ে পড়েছিলেন । হামি বললাম, কি হল ছোটদাদাবাবু | তিনি 
বললেন মাথা ধরেছে । খেতে আর ভাল লাগছে না। 

_-তারপর 'তাঁন জের ঘরে চলে 'গিয়ছিলেন ? 

-_-তা বলতে পারব না। 

তুমি এবার যেতে পার। 

সুরপাঁতি চলে যাবার পর রায়না বললেন, লোকটা অশান্ত ঘাণ্ড়ে রয়েছ স্পশ 
করেছেন ? 

বীরেশ্বর বণলেন, তাইতো দেখলাম । 

পারাস্থিতি বেশ জটিল হয়ে টঠেছে মনে হচ্ছে । এখান আমি উঠলাম । দোঁখ 
কতদূর কিকার উতে পারি । জাপনার প্রদীপাক জে বার করবার ভুটি আমি 
রাখব না জানবেন । 

পরের দন পারিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে উঠল। 

দরে থানায় এসে সুদীপ সংবাদ দিল, সকাল থেক সুরপাঁতকে পাওয়া 
যাচ্ছে না। শুধ তাই নয়, বাগানের উওরদিকের অংশ কারা যেন ৬চনচ বরে 
দয়ে গেছে । তবে কসকাঁটনা চুর যায়ান। তার চারা পোঁতা ছিল বাগানের 


অন্য ধারে । 
--কি ব্যাপার বলুন তো ইন্সপেক্টর 2 কি হচ্ছে আমাদের বাড়তে । কাকা 


তো ভেঙ্গে পড়েছেন। 

উত্তর দেবার মত জোরাল উত্তর রায়নার কাছে ছিল না। তান সূদীপকে 
সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে রওনা দিলেন । বারেশবর বাগানে ছিলেন । তাঁর শূন্য দূস্টিতে 
ভাঙ্গা, মোচড়ানো-গওপড়ানো গাছগহলো ধরা পড়াছিল বলে মনে হয় না। রায়না 
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সেখানে উপাস্থিত হলেন 
দীর্থানম্বাস ফেলে বাীরেম্বর হাত প্রসারিত ক্র বললেন, দেখছেন তো 
দীঘণদনের পাঁরশ্রম একজনের খেয়াল খাঁশতে কি হয়ে গেছে । 
ইন্স”্ণ-র চারদিকে দন্ট ঘ্যারয়ে নিলেন । বাগানের কিছ অংশের উপর 
সেন ধোন মন্ত হাত মাতামাতি কে শে্তে। ইঈ্ব কেঘার করা ছিল। তাও 
উপড়ে গেছে 7কাথাও কোথ।ও 1 গাছণুলো আঁধকাংশ ইম্সপেইরের গারাঁচত। 
ফুলর গাহ-_গোলাপ, রজনী মন্ধা, বেশফুল নই সব । 
"ুবপতি'ক পাওয়া যাচ্ছে না কখন বুঝতে পারলেন 2 তিনি প্রশ্ন করলেন। 
ভোর 'লাতেই । ছটায় চা - হই। সময়মত চা এল না দেখে তাকে 
ডাকাড!কি করণাম। সা পাওয়। গেন না। তারপর থেকেই তার সন্ধান 
"ই | ৮৭. পাহাবাব প্রণ। বে ণুজন কণস্টেবলগক মোতায়েন বরা হয়েছিল তারা 
কাছেই দাঁড়য়েছিল। রায়না তাদের কে তাকিয়ে ললেন, এ বাঁড়ন্ন চাকর 
সূরপাঁতকে তোমরা দেখেহ। গতবান। রাত্রে বা আজ সকালে সে বাড়ি থেকে 
পোঁরিষেছ্ছে ভালা করেহ কি 2 
একজন স্সন্জ্মে বলল, আঙ্ছে না। কাল দুপুবে একবাব বেরিয়ে গিয়োছিল । 
িরেছিল ঘণ্টা দুয়েক পরে । 
কাল রারে বাগানের মধো ন্থকে কোন রকম শব্দ তোমরা পেয়েছিলে ? 
আজ্ছে না। 
সুদীপ স্লল, গেট ছাড়া বাগান “যে বেরুবাৰ আর তোকোন পথ নেই। 
সুরপাঁত গেল কোন পথ দিয়ে ? 
বীবেবর বললেন, সে নিজে গেল কি তাদক কেউ ধরে নিয়ে গেল, সে বিষয়টা 
ভেবে দেখবার মত । 
রায়না বণলেন, গেট ছাড়াও বাগান থেকে বেরুবার অজস্র পথ রয়েছে। 
বাডণ্ডাবি ওয়াল হাত পাঙ্গকে উচু খটে কিক্টু টপকান এমন কিছুই কঠিন নয়। 
আসুন ঢাব॥াঝটা একটু ঘুর শোঁ।। 
জরা যেখানে দাঁড়-য়াছদেন সেখান থেকে বাউণ্ড।'র ওয়ালের দূরত্ব বেশ 
কিছুটা । তিনঞনে ভগ্রসর হালেন। অভজ্ভ্র নাম না জানা লেবেল লাগান গাছের 
পাশ দিয়ে প্রাচীবের উপর তীম্ণা দণ্ট রেখে এগুতে এগুতে এক আায়গায় তাঁরা 
থাম.নন। সেখানকার শ্যাওলা ধরা জাযগাটায় কয়টা ঘষা দাগ । 
_দাগগুলো দেখে কি ধারণা হয়? রায়না প্রশ্ন করলেন। 
-সুদ'প উত্তেজিত গলায় বলল, কেউ যে প্রাচীর টপকেছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । 
ঠিক তাই । হয়ত এই পথ ধিয়ে প্রদীপবাব্‌কে চালান করা হয়েছে । 
-"বািস্লি নয়। বারে*বর বললেন, প্রদীপকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ না হয় বুঝতে 
পারা গেল আমাদের ক্ষাত করা । সুরপতিকে গুম করার 1ক উদ্দেশ্য ? 
--সেই অদৃশ্য ব্যান্তীটি এত প্ল্যান করে যখন কাজ করছে তখন ধরে নিতেই হবে 
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নিশয় কোন উদ্দেশ্য আছে । আচ্ছা সুরপাঁতি আপনার কাছে থাকতে থাকতে 
গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে নিশ্চয় অনেক কিছ শিখে ফেলোছিল। 

-ফেলেছিল বইীক । আমিই ৩।৬ বহু বিদেশ গাছের নাম মুখস্ত করিয়ে 
দিয়োছলাম। গাছ চানয়ে দিয়েছিণাম । 

- এবার চলুন, ওর ঘরখানা একার দেখে নেওয়া যাক । 

পুঙ্খানূপুঙ্খ ভাবে ঘরখানা পরীক্ষা করেও কোন সূত্র পাওয়া গেল না। 
দুজন অদংশ্য হয়ে যাওয়ার 'বাঁচত্র রহস্যের কথা চিন্তা করতে করতে রা্ননা বিদায় 
[নীলেন। থানায় যখন তিন পেশছালেন তখন তাঁর মনে প্রচুর আস্থিরতা । আট 
বছরের চাকরি জীবনে অজস্র তদন্ত তাঁর ধাতে এসেহে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই তান 
সমাধানের কূলে পৌাছেছেন। কিন্তু এবার-_এমন রহস্যজনক ব্যাপারের 
মুখোমুখি তাঁকে কখনও দাঁড়াতে হবাঁন। সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া দরে 
থাক, মূল্যবান একটা সূত্র পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনান। কি পরি- 
তাপের কথা । 

অথচ অপরাধীকে ধরতেই হবে । তারি এতাদনের সুনাম এক ফংৎকারে [নভে 
যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে । বরেশ্বর একজন প্রখ্যাত ব্যান্ত। তাঁর ভাইপো 
অদৃশ্য হয়েছে একথা উপরওয়ালার কানে উঠতে বিলম্ব হবে না। তাঁদের কোন 
মতেই বোঝান যাবে না সঙ্গত কারণেই অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কৈফিয়ং 
দিতে দিতে নাজেহাল অবস্থায় পড়বে, রায়না! একে শহরেও বেশ চাগ্চলা দেখা 
দিয়েছে । ঘটনাটা আর চাপ নেই সাধারণ মাননষর কাছে । চতুর্দিকে এই বিষয় 
নিয়েই আলোচনা চলেছে । 

আঁফিসে প্রবেশ করেই ইন্সপেক্টর জানতে পারলেন, কলকাতা ও জয়পুর থেকে 
মেসেজ এসেছে । তাঁর মন কও প্রধূজ্ল হল। জয়পুর থেকে আসা মে:সজ 
তিনি প্রথমে মনোযোগ হলেন । ওখানকার পুলিস জানিয়েছে অনেক অনুসন্ধানের 
পর রমেশ গোয়েলের সন্ধান পাওয়া গেলেও, তাকে হাতের মূঠোর মধ্যে পাওয়া যায় 
[ন। বকানিরের রাজস্থান জিপসন কোম্পানীর 'তাঁন অংশীদার । আর্ক 
অবস্থা অত্যন্ত ভাল। মাস দ:য়েক ধরে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা । 
[নজের কি চিকিৎসা করার জন্য বিব।নির থেকে যে তিনি কোথায় গেছেন কেউ 
বলতে পারে না। 

কলকাতা পৃিস জানিয়েছে যে সুবিমল বসাক একজন প্রখ্যাত উদ্ভিদ- 
[বিজ্ঞানগ। টালিগঞ্জ অণ্লে তাঁর বাড়ি ও গব্েণাগার | 'তাঁন আববাহিত। বাড়িতে 
একটা ম্যাস্টিক কুকুরকে সঙ্গী করে থাকেন। তাঁর কোন ঘানষ্ট বন্ধু-বান্ধব আছে 
জানা যায়নি । এমন কি পাড়ার কারুর সঙ্গে কথাবার্তা পযন্ত নেই । বর্তমানে 
[তান টাঁলগঞ্জের বাড়িতে নেই । মাস চারেক হল কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় 
যে গেছেন জানা যাচ্ছে না। তবে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এটুকু সংবাদ সংগ্রহ 
করা গেছে যে তান এইভাবে মাঝে মাঝে অদশ্য হন। 

মেসেজে একটা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । কেস যাঁদি জাঁটল বলে মনে হয় তবে 
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একজনের সহযোগিত্তা নিলে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে । প্রখ্যাত গোয়েন্দা 
বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কেস হাতে নিয়ে মোরাদাবাদ গেছেন। সংবাদ পাওয়া 
গেছে ওখানে তীব কাজ শেষ হয়েছে । প্রয়োজন বোধ কবলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ 
করাত পারেন । ওখানকার রেনবো হোন্টলে 'তাঁন অবস্থান করছেন। 

কথাটা মনে ধরল রায়নার ৷ বাসবের নাম তান শুনোছলেন। একথাও 
তাঁর হ্গানা ছিল এই উত্তরপ্রদেশের রাণগাঁও-এ এসে বাসব এক দুরূহ হত্যা রহসোর 
সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘাটয়েছিল। 

তার সহযোগিতা পেলে ভালই হয় । কিন্তু একটা টেকনিক্যাল বাধা তার 
সামনে দোদৃণামান রয়েছে । তান পুলিসের লোক হয়ে এবং উপরওয়ালার 
সম্মতি ছাড়া বাসবের সহযোগিতা প্রার্থনা করতে পারেন না। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য 
একটা পথ দেখতে পেলেন। বাীরেশ্বরকে দিয়ে আমন্ণ জানান যেতে পারে। 
ভ'ইপোর জন্য ব্যাকুল বীরশ্র এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হবেন। 

রায়না তাঁকে কথাটা বলার জনা ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন । 


সুদীপ সন্ধ্যার কিছ. মাণগ চোপরার আহ্বানে তাঁর বাড়তে গেল। তিনি তখন 
বাথরুমে ছিলেন । শেলা সুদশপকে বসাল। প্রদীপের জন্য তার মনের মধ্যেটাও 
হূ হু করছে। সংপপের মুখের দিকে তাকাতে পাচ্ছে না। 
সুদীপ গাঢ় স্বরে বলল, কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল বলত ? 
গলা নামিয়ে শেলা বলল, ভাবতে পারা যায় না। 
প্রদীপ এখন কিভাবে আছে, কোথায় আছে কে জানে 2 সরপাতির সন্ধান 
নেই। 7শই বা গেল কোথায় ৪ আমি ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাচ্ছি । 
_এত উতলা হয়ো না। আমার মন বলছে সমস্ত গিক হয়ে যাবে । প্রদীপ 
1নশ্চয় ফিরে আসবে আবার ! 
সেই আশাতেই তো বুক বেঁধে আছি শেলা। প্রাইভেট এনকোয়ারির 
ব্যবস্থাও হয়েছে । প্াঁলসের কাছ থেকে ইনফরমেশন পেয়ে একজন বিখ্যাত 
বেসরকারী গোয়ন্বার সঙ্গে কাকা দ্রাঙককলে কথাবার্তা বলেছেন। তিনি 
মোর।বাবাদ থেকে কান এসে পড়বেন । ন্থধো যাক তান কতদূর কি করতে 
পারেন। 
শেলা কিছু বলার আগেই মেপরা এসে গড়লেন । 
একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, তোমাকে ডেকেছি কাল রান্রের একটা 
ঘটনা বলবার জন্য । আমি অবাক হয়ে গেছি। 
॥দীপ উৎসুক দম্টিতে তাঁর দিকে তাকাল। 
ন-পূলিসকে বললেই ভাল হত। তুমি তো জান আম গোলমাল ঝামেলা 
একেবারেই পছন্দ কার না। পৃুলিসের আওতায় যাওয়া মানে নিজের জীবনকে 
বিড়াদ্বিত করা । তোমাকে বলছি । তুমি হয়ত এর একটা অর্থ খুজে বার 
করতে পার। 
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শেলা বলল, কি হয়েছে বাবা-? 
_ এবার বলাঁছ বেবি । চোপরা সিগারেট ধারয়ে [নিয়ে বললেন, র।ত তখন সাড়ে 


বারটা হবে আমাকে একবার ছাদে যেতে হয়োছিল। আমার বাড়ি ও তোমাদের 
বাঁড়র মধ্যে আরো দুখানা বাড়ি আছে। সে দুখানা একতলা হওয়ার দরুণ 
সহজেই আমার দোঙলার ছাদ থেকে তোম।দের বাগানের মধ্যেটা দেখতে পাওয়া 
যায়। ছাদ থেকে নেমে আসছিলাম, হঠাৎ দ্‌স্টি পড়ল-চীর্দের আলো থাকলেও 
তোমাদের বাগানটা যদিও পরিহ্কার দেবা যাচ্ছিল না, ঝাপসা জন্ধকারে ঘেরা ছিল, 
তব আমি দেখতে পেলাম একজন লোক কাঁধে করে ভারি কিছ, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 

-বধলেনাক 2 সুদশপের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 

- তাইতো দেখলাম । 

_সেগেলকোন দিকে? 

--তা বলতে পারব না। আমি তাকে বোধহয় সেকেন্ড তিনেক দেখেছিলাম, 
তারপরই অদশ্য হয়ে যায় গাছের আড়ালে । 

--চিনতে পেরেছিলেন তাকে 2 সেকি সুরপতি ? 

_এতদ্‌র থেকে মুখ চেনা সম্ভব ছিল না। বিশেষ ওই ছায়া ছায়া পরিবেশে । 
৩বে সে একট; ঝুকে চলছিল । সূরপাঁভ হলেও হতে পারে। 

সবদশপ 'চান্তত গলায় বলল, আমাণের বাড়িকে ঘিরে ক্রমেই দেখছি রহসোর জাল 
ঘন হচ্ছে । সংব।ধটা 1য় আমায় ভালই করলেন । আমি বাসববাধুকে জানাতে 
পারব কথাটা । 

--তান আবার কে ? 

- আমরা ৮কতন প্রাইভেট ভিটেকটিভ,.আযপয়েশ্ট করেছি । তিনি কাল এখনে 
পড়বেন। একটা বিধয় আমি চিন্তা বরাঁছ। উীণ জানিয়েছেন কাজের সুবিধার 
জন্য আমাদের বাড়ির বাইরে থাকতে চান । আপনার সন্পানে কোন খালি বাড়ি 
আছে কি ? 

খালি বাড়ি... চোপড়া চিন্তা করতে লাগলেন । 

শেলা এতক্ষণ কথা বলেনি । এবার বলল খালি বাড় খোঁজার কি দরকার 
বাবা । ভদ্রলোক তো আমাদের এখানেই থাকতে পারেন। 

__এই বাঁড়তে....ঢোপরা একটু ধা করলেন । 

--ভিনি একজন খিখ্াাত লোক । আমাদের বাড়িতে থাকলে বরং তাঁর কোন 
অসুবিধা হবে না । 

_বেশ তো, তুঁম। যখন বলছ-_তাহলে এ কথাই রইল সম্দীপ। ভদ্রলোক 
আমার এখানেই থাকবেন । উন কি প্লেনে আসছেন ? 

-না?ঃ অমৃতপর মেলে। 


মোরাদাবাদের কাজটা সারতে বাসবের বেশ কিছুদিন লেগে গেল। কেসটা 
বেশ জল ছিল। কাজ শেষ হবার পর শৈবাল বলোঁছল, চল এই সুযোগে পাঠান- 
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কোট ঘুরে আসি । আবার কলকাতা থেকে এধারে কবে আসব তার ঠিক নেই । 

তার কথা মেনে নিয়েছিল বাসব ৷ পাঠানকোট রওনা হবার জন্য মালপত্রও 
বাধা-ছাদা হয়ে গিয়েছিল । এমন সময় বারেশ্বরের ট্রাঙ্ককল পোছাল। অন্য 
কারুর কাছ থেকে আহ্বান পেলে কাজটা গ্রহণ করত না বাসব। বীরেশবরের 
পরিচয় পেয়ে _ তাঁর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যান্তকে এই বিপদে সহযোগিতা 
না করাটা সে যাান্তসঙ্গত মনে করল না তাঁকে ভরসা দিল এবং জানিয়ে দিল কোন: 
ট্রেনে রওনা হচ্ছে। 

মোরাদাবাদ থেকে জালালগড়ের দূরত্ব দশঘন্টার কিছ বোশ। ট্রেনে বিশেষ 
কস্ট হয়ান। স্টেশনে সদীপ এসোহিল। আন্দাজে ওদের চিনে নিয়ে চোপরার 
বাড়িতে নিয়ে এল সসম্মানে। চোপরা ও শেলা সমাদরে গ্রহণ করলেন বাসব 
ও শৈবালকে ৷ 

ঘটনাটা সুদীঁপের মুখ থেকে শুনল বাসব । শৈবাল লক্ষ্য করণ শুনতে শুনতে 
ওর একাগ্রভাব অন্যমনস্কতায় পরিণত হয়েছে । অর্থাৎ মনের মধ্যে ঘটনাটাকে 
বাসব বিশ্লেষণ আরম্ভ করে দিয়েছে! নিজের ছাদ থেকে চোপরা যা দেখেছিলেন 
সুদীপ সে কথা বলতেও ভূলল না। 

ঘণ্টা দুই পর ওরা বাড়ি থেকে বেরুল। রিক্সার চেপে থানায় পেশছতে দশ 
[নানটের বোশি সময লাগল না। ইন্সপেক্লুর আঁফসেই ছিলেন । সকলরবে 
অভ্র্থনা জানালেন ওদের । একজন কনস্টেবলকে ডেকে চা আনতে আদেশ 
[দিলেন । কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর বাসব বলল, সুদরপবাবুর মূখে মোটামুটি 
ঘটনাটা শুনলাম । ও সম্পকে এবার আপনার মতামত জানতে চাই । 

সূবিমল বসাক ও রমেশ গোয়েল সম্পকে যেটুকু তথ্য জানা গেছে তার 'বিবরণ 
দেবার পর ইন্সপেঞ্টুর বললেন, সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে ধোঁয়ার মত মনে 
হযেছে । কোন সূত্রই মাবগ্কার করতে পারান। 

সুবিমল বসাককে কেন্দ্র করে যাঁদ কাঠামো খাড়া করতে হয় তাহলে প্রদণীপের 
অদশা হওয়ার একটা সঙ্গত কারণ খুজে পাওয়া যায়। কিন্তু স[রপতি? তাকে 
হরণ করার উদ্দেশ্য কি? 

এই সম্পকে একটা সম্ভাবনার কথা আম চিন্তা করছি। 

_-ি বলুন তো? 

-সূরপাঁতকে আমি অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে দেখোগ । কথাবার্তাও অসংলগ্ন । 
যেদিন আমি তাকে প্রশ্ন করি তার পরাঁদন থেকে সে অদশ্য । আমার মনে হয় সুর- 
পাঁত দুদ্কৃতকারীর দলের লোক । প্রদীপকে সরিয়ে ফেলার ব্যাপারে তার সহ- 
যোিতা ছিল । তাই তার ব্যবহারে ওরকম অসঙ্গাত প্রকাশ পেয়েছে । ধরা পড়ে 
যাওয়ার ভয়ে শেষে সরে পড়েছে বলে মনে হয় । 

বাসব সিগারেট ধাঁরয়ে নিয়ে বলল, আপনার অনুমান হয়ত নির্ভুল। 
স্টেটমেন্টগুলো একবার দেখাবেন তো । 

দয়ার থেকে বীরে*বর. সুদীপ ও সুরপাঁতর জবানবন্দ লেখা ডায়রীটা বার 
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করলেন ইন্সপেত্রর। বসব একাগ্র মনে পড়ল। কি যেন চিন্তা করল কয়েক 
মানি । 

বলল তারপর, উড়ো চিঠিটা দোখি । 

চিঠিট। দিলেন ইন্সপেক্টর | 

_-এবার চলুন ঘটনাস্থলে অর্থাৎ ডঞ্টর করগুপ্তর ওখানে যাওয়া যাক। 

মনে দুশ্চিন্তার প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলেন বাীরেম্বর। কয়েক দিনে তাঁর 
চেহারার যথেস্ট পরিবর্তন হয়েছে । চিন্তায় চিন্তায় আরো বুড়ো হয়ে গেছেন । ইন্প- 
পেক্টর রায়না বাসব ও শৈবালের সঙ্গে তাঁর পারচম্ম করিয়ে দিলেন। সময়োচিত 
দৃচার কথার পর বাসব বলল, আপান নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার ভাইপোকে খাজে 
বার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করব কিন্তূ তার পরিবর্তে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা 
আমি চাই। যা প্রশ্ন করব কোন কিছু না লুকিয়ে ভার উত্তর দেবেন । 

[নিশ্চয় । কি জানতে চান বলুন 2 

যে গাছের চারা নিয়ে এত গোলমাল, সেই কসকিনার বিষয় বলছিলাম । 
আপনার কি দূঢ় বি*বাস কসকাঁটনা পেলে সুবিমল বসাক কোন যুগান্তকারী আবি- 
হকার করে বসবেন । 

বসাক অত্যন্ত অস্থিরীচত্ত লোক । বড় কোন কাজ তার দ্বারা হবে বলে 
বিশ্বাস করা যায় না । আমার ধারণা, এই কশীর্তকলাপ যাঁদ তার হয় তাব সে 
চারা কোন বিদেশ এম্ব।সর কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করতে চায় । 

_ধরুন একাজ সবিমল বসাক যাঁদ না করেন। এবার আপনি কাকে সন্দেহ 
করবেন? এমন আর কেউ আছে কি? 

একটু চিন্তা করে বাঁরে*বর বললেন, আরেকটা সন্দেহ আমার মনে ছায়া 
ফেলেছে । হয়ত - 

_কেসে? 

--কোন ব্যান্ত বিশেষ নয়। কোন বদেশী সরকার। ব্যাপারটা আপনাকে 
বাঁঝয়ে বলাছ আম যে বিষয়ের গবেষণায় ব্যন্ত আছি তা সাফল্াজনক ভাবে শ্যে 
হলে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আসবে । এ সম্পকে 
গোটা কয়েক প্রব্ধও লিখেছি বিশ্ববিখ্যাত পান্নকাগুীলতে | হয়ত বিদেশী 
[বিশেষজ্ঞদের টনক নড়েছে। ওাঁদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ চান না আমার মত 
অনগ্রসর দেশের কোন লোক এই বিষয়ে সাফল্য লাভ করে। সেই দেশের সরকার 
তাঁদের এখানকার এম্বাঁসকে নিদেশি 'দিয়ে থাকতে পারেন আমাকে উত্তান্ত করবার 
জন্য । যাতে আমি ডাইভার্টেড হয়ে যাই । নিজের গবেষণায় সাফলালাভ করতে 
নাপারি। এরকমযে না হয়ে থাকতে পারে তা নয়। 

_হ'। সুরপাতি কতাঁদন ধরে ছিল আপনার কাছে ঃ 

-ঝছর চৌদ্দ ধরে তো বটেই । একবার বিদেশও গিয়েছিল আমার সঙ্গে । 

__সুদীপবাবু বাড়ি আছেন নাকি ? 

"-আছে। নিজের ঘরে আছে। 
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-_বাসব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন আপনার বাগানটা একবার 
ঘুরে দেখা যাক। ভাল কথা, আপনার পারিবারিক হীঁতহাস সম্পর্কে কিছুই 
শোনা হল না। ও বিষয় আমার কিণ্িত আগ্রহ রয়েছে । 

লন পেরুতে পেরুতে বীরেশবর সংক্ষেপে নিজের পারিবারিক হীতহাস বললেন। 
চারজনে বাগানের প্রান্ত সীমায় এসে পড়োছিলেন। বাসব চারধার তাকিয়ে দেখল, 
ইটের কেয়ারির মধ্যে অতান্ত যত্বের সঙ্গে গাছের সারি লাগান হয়েছে । প্রত্যেকটা 
গুল্ম জাতীয় । প্রতোকের গায়ে লেবেল লাগান। বড় বড় গাছের সংখ্যাও 
প্রচুর । সেগুলোর গশড় রং করা । কোনটা লাল, কোনটা কালো । 

কিছ দুরের ব্যবধান দিয়ে সুরকি ঢালা সরু পথ রয়েছে গোটা কয়েক । একটা 
পথ ধরে চারজনে এগিয়ে চললেন! কারেশবর সকলের আগে । তাঁনকোন কোন 
দ্প্রাপ্য গাছের পরিচয় ধিতে দিতে চলেছেন। 

বাসব প্রশ্ন করল, আপনার কসকাঁটনা কোথায় ? 

_-সামনে চলুন দেখাচ্ছি । 

গজ দশেক আরো যাওয়ার পর বাউণ্ডার ওয়ালের একাংশ দেখতে পাওয়া 
গেল। সেখানে কলকে গাছের মত ফিট চারেক লম্বা একটা গাছ রয়েছে ! গোটা 
কয়েক চারাও বয়েছে তার তলায় । 

বীরে*বর বললেন এই হল কসকাটনা । সোমালিল্যান্ডের দূর্ভেদ্য জঙ্গল 
থেকে অনেক কষ্ট স্বীকার করে চারা এনেছিলাম । কয়েক বছরে এতটা বেড়েছে। 
বাসব গাছটা খুখশটয়ে দেখল । 

গোটা কয়েক চারাও বেরিয়েছে দেখাছি। 

_ অদশ্য পত্রলেখক ওই চারাই তো চায় । 

--কোন চারা চুরি যায়ান তো ? 

_না। চারটে ছিল__এখনও রয়েছে । 

বাসব ইন্সপেন্টরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেই অদৃশ্য আগন্তুক কোনখান থেকে 
প্রাচীর টপকে 'ছিল মিঃ রায়না । 

রায়না বললেন, আরো একটু ওধারে যেতে হবে । 

সকলে আবার অগ্রসর হলেন । 

যেতে যেতে বাসব দেখতে পেল, একটা গাছকে ফিট চারেক উঁচু গ্রগল দিয়ে রাখা 
হয়েছে । গাছটা খেজুর গাছের মত । তবে লাল রং করা গঁড়টা অনেক মোটা । 
পাতাগুলো আরো বোঁশ কাঁটাষ্যন্ত এবং ঘন। এলিয়ে পড়ে আছে মাটির 'দিকে। 
উপরটা থালার মত । ইচ্ছা করলে দাঁড়ান যায়। 

_এটা 'কি গাছ ডক্র করগুপ্ত। 

ঘৃতকুমারী গাছ দেখেছেন তো? তারই জায়েপ্ট সংস্করণ । একে ম্যাভ 
বলে। ম্যাডাগাস্কার থেকে এনোছিলাম। 

ইন্সপেতর বললেন, শিঃ ব্যানাজশি, এই দাগটা দেখুন । 

বাসব রায়নার আঙ্গলকে অনুসরণ করল। শ্যাওলা ধরা প্রাচরেরওই অংশে 
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গোটা কয়েক লম্বালদ্বি ঘসড়াশণির ধা । বাসব এগিয়ে গিয়ে দাগগুলো গভীর 
মনোযোগ দিয়ে পরীন্মণা করল । তারপরই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। ওই 
দাগগুণশার হাত কয়েক দুরে একটা আমগাছ ছিল । ও অদ্ভূত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
সেই গাছের উপর উঠে পড়ল । ওর কাণ্ড কারখানায় সকলেই হতভম্ব । 

কয়েক 'মাঁনট পরে গাছ থেকে নেমে এলে বিঁস্মত গলার ইম্সপেন্র তু 
করলেন, কি ব্যাপার গাছে ৮ডুলেন ? 

নির্বিকার গলায় বাসব খলল, গাছে ঢড়ে দেখলাম, প্রাচীরের অপর পার কতা 
দেখা যায় । 

শৈবালের খুঝে নিতে অসুবিধা হল না, পাসব সত্যের অপশাপ করছে । 'নিশ্যয় 
অন্য কোন উদ্দেশ্য নিষ়ে ও গাছে উঠোঁছিল। সকলে আরো কিছূদ-র অগ্রসর হব।র 
পর তচনচ করা ফুলবাগানের কাছে এসে পড়লেন। 

বীরেশ্বর বললেন, কি অবস্থা করে গেছে দেখুন । 

বাসব বলল, আপনার ফুলের শখও আছে দেখাঁছ। 

--আমার ন্না। সুদীপ অবসর সময় এই ফুলবাগানটা গড়ে তুলোছিল। 
ইন্সপেক্টর ভেবোঁছলেন, বাসব সাগ্রহে তচনচ করা ফুলবাগানটা খখটয়ে দেখবে । 
কিন্তু ওর তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। 

_-ডন্র করগনপ্ত, আপনাকে আর কষ্ট দেব না। আপাঁন লনে গিয়ে বসুন । 
ইন্সপেক্টর চলুন, প্রদশীপবাবুর ঘরখানা গিয়ে দেখে নেওয়া যাক। 

ইন্সপেক্টর বাসব ও শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন । প্রদীপের 
ঘরের দরজা শীল করা ছিল। শীল ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকতে হল । সবই আছে, তু 
যেন শূন্যতায় ঘরখানা খাঁ খাঁ করছে । বাসব টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে খই 
খচত্তা নাড়াচাড়া করল । তাঁক্ষণ চোখে বিছানাটা পর্যবেক্ষণ করল । 

হঠাৎ ওর দুম্টি পড়ল মেঝেতে রাখ। কাচের গেলাসটার উপর | ঝুকে দেখে 
[নিয়ে ইন্সপেইরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, ওতে কি আছে বলে আপনার ধারণা ? 

-বোধহয় দুধ । 

-দ;ধ শুকিয়ে গেলে শুধু দাগ থাকে । ভাল করে লক্ষ্য করুন গেলাসে 
সাদা রংয়ের কিছ: গাঢ় পদার্থ লেগে রয়েছে । 

ইন্সপেক্টুর গেলাসটা হাতে তুলে 'নিতে যাচ্ছিলেন বাসব বাধা দিল । 

--ওভাবে নয় । রুমাল জড়িয়ে তুলতে হবে ৷ গেলাসটা অনেক সক্রের সন্ধান 
দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। 

ও পকেট থেকে রুমাল বার করে তার সাহায্যে সন্তর্পণে গেলাসটা হাত্তে তুলে 
নিয়ে বলল, দেখুন এবার মনে হচ্ছে না চটচটে গাঢ় কিছ: লেগে রয়েছে । 

ভাল করে দেখে ইন্সপেক্কুর বললেন, তাইতো । 

_-এটা আমি পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে যেতে চাই। কাল ফেব পাবেন । 
চলুন, এবার ফেরা যাক । আমার কাজ শেষ হয়েছে । 

--সুরপতির ঘরখানা দেখবেন নাকি ? 
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_না। 

_-সৃদীপবাবূর সঙ্গে কথা বলবেন না ? 

_-জাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে । 

বাসব বীরে*বরের কাছ থেকে বিদায় নল । 

জীপ স্টার্ট নেবার সময় ইন্সপেক্টর গ্ু*ন করলেন, কি রকম বুঝলেন 2 

গোটা কয়েক প্রয়োজনীয় সূত্র আমার হাতে 'এসেছে। পয়ীক্ষা-শনরীক্ষা ও 
[বশ্লেষণের প্রয়োজন । পরে আপনাকে জানাব । ভাল কথা, সাবিমল বসাকের 
অনহসন্ধানে লেগে আছেন তো ? 

নিশ্চয় । শহরে নতুন যারা আসছে তাদের ১পর খব দঁষ্ট রাখা হয়েছে। 
স্টেশনে লোক মোতায়েন করোছি ! বারে*বরবাবূর কাছে বসাকের ছবি ছিল। 
তাঁর কাছ থেকে নিয়ে, কপি কারিয়ে থানায় থানায় পাঠিয়ে দিয়োছি। দেখা যাক 
[ক হয় শেষ পর্যন্ত তখন আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাই | 


সোফায় গা এণিয়ে দিয়ে শৈবাল «হই পড়ে । বই পড়ছে বললে ঠিক হয় না, 
বই হাতে নিয়ে উস্খস করছে । তিন ঘন্টার উপর প্রায় একইভাবে বসে আছে 
এখানে । প্রথমে বই পড়তে ভালই লাগাঁছল। তারপর বাসব ঘরেই আছে। 
সটকেশ থেক যন্ত্রপাতি বার করে, প্রদীপের ঘর থেকে আনা গেলাস ও উড়ো 
[চঠিটার কি সমস্ত পরীক্ষা কর. । ইতিমূধা শেলা চা অ্গাবার দিয়ে গেছে। 
শৈবাল দক্ষিণ হাতের কাজ সোর নিলেও বাসবকে ডাকোনি। সে জানে এই সময় 
ডাকলেই ভীষণ চটে যাবে ও ' আধ ঘন্টাটাক আরো কাটবার পর বাসব ওখান 
থেকে উত্তে এল : আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এসে বসল সোফায় । 

শৈবাল বললঃ আমি তো ভাবলাম ওই ভাবেই তুমি রাতটা কাটিয়ে দেবে বৃঝি। 

_এএকা বসে থেকে উত্যন্ত হয়ে উঠেছিলে বুঝি £ঃ শোন ডান্তার, এক লাফে 
চারটে 'সিড় পার হওয়া হয় তো যায় কিন্তু এক লাফে বিশটা 'সিশড় পার হতে 
কাউকে দেখেছ ?2 এই ক-ঘন্টার চেষ্টায় সেই অসাধ্যসাধন আমি করোছি। 

এ অর্থাণ--. 

বাসব একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এতক্ষণ পাঁরশ্রম করে গোটা কয়েক 
তথ্য আবিজ্কার করলাম, আর মনের একটা সম্ভাবনাকে মিলিয়ে আমি কেসটার প্রায় 
শেষ প্রান্তে গিয়ে পোেছেছি। 

বলি! এত তাড়াতাড়ি ? 

_আপাতদৃন্টিতে কেসটা যতই জাঁটল বলে মনে হোক, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তা 
নয়! যাদিও দচ্কতকারী পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জনা প্রচুর কৌশল 
অবলম্বন করেছে, তবুও আমি প্রকৃত ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছি । 

-প্রদীপ আর সুরপাঁত কোথায় আছে তুমি জান ? 

--না। ওই জায়গাটায় শুধ্‌ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে । আচ্ছা ডান্তার, তোমার 
ক মনে হয়, সুরপাতি দুক্কৃতকারীদের একজন ? প্রদীপ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার 
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মধো তার হাত আছে ? 

_-এছাড়া তার অদশ্য হয়ে যাওয়ার আর তো কোন সঙ্গত কারণ খুজে পাওয়া 
যায় না। প্রদীপ অদশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার কথাবার্তা কেমন অসংলগ্ন হয়ে 
পড়েছিল ভুলে যেও না। আসলে সে দোধাঁদের অন্যতম । পালিসের ভয়ে 
ভীষণ ঘাবড়ে 'গিয়েছিল। 

- ইন্সপেক্টর রায়নারও এই মত! তোমাদের কথা মেনে নিলে আরেকটা 
অর্থহীন বিঝয় চোখের উপর ধরা দেয় যে? 

কোন বিবয় ? 

_-তুমি শুনেছ সুরপাঁতর দষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে কছু আইডিয়া 
ছিল। সুতরাং »তভাঁবিক ভাবে আশা করা যায় সে কসকাটনা চিনত ; তোমাদের 
কথা তানুসারে সে যাঁণ দচ্কাতকারীদের দলের লোক হয় তবে ও বাড়ি থেকে সরে 
পড়বার আগে কসকিনার চারা নিয়ে গেলনা কেন? যে ক্ষেত্রে ওই গাছের 
গার জন্য এত কান্ড । 

শৈবাল ইতঃভ্তত করতে লাগল । 

বাসব বলল ! আবার, ওই কথার জের টেনে আরো দুটো সম্ভাবনার কথা ধলা 
যায়। প্রথম, উড়ো চিঠি দেবার বা প্রনীপকে সাঁরয়ে নিয়ে যাওয়ার অত রিস্ক 
নেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সুরপতি সহজেই কসকাঁটনার একটা চারা সাঁরয়ে 
ফেলতে পারত । দ্বিতীয়, ক্ষতি করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সেবা তার 
দলের লোকেরা দুষ্প্রাপ্য গাছগ্যলো নষ্ট না করে দিয়ে, ফুলবাগান ত্চনচ করে 
[দয়ে গেল কেন? 

তাইতো । 

--ভাব, খুব মন দিয়ে বিষয়টা ভেবে দেখ ডান্তার | 

--আমার তো সমস্ত গুলিয়ে যাচ্ছে ভাই । -শেষ পর্যন্ত 'কি দাঁড়াল বল ? 

-_ শেষ পযশ্ত এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায়, সুরপাঁত দচ্কতকারাঁদের মধ্যে 
-কেউ নয়। সে প্রদীপের মতই বিপদে পড়েছে । থাক্‌, একথা । এবার বলত, 
মিঃ চোপরাকে তোমার কেমন লাগল ? 

-_ভালই ! 

_তাঁর কোন অসঙ্গতি পাণ্ডাঁন? সৌঁদন গভীর রাত্রে 'তাঁন কেন ছাদে 
উঠোছলেন, একবারও তোমার মনে হয়াঁন ? 

--তোমার বিঁচন্র প্রশ্ন! নিজের ছাদে ওঠাটাও সন্দেহজনক ? 

_-এই রন্ত জমাট করা শীতে রাত দুপৃরে নিজের ছাদে ওঠাও সন্দেহজনক 
বইণক॥ তাছাড়া লক্ষ্য করেছ তান ধনী অথচ তাঁর বাড়িতে কোন চাকর- 
বাকর নেই। 

- আমার কাছে কেমন তাল-গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সমন্ভ কিছু খুলে 
বলবে কি? 

বাসব মৃদু হেসে বলল, ধীরে বংস, ধারে--। এত উতলা হয়োনা। আগে 
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নিজের মনের মধ্যে সমন্ত ঘটনাটা সাজিয়েনি, তারপর নিশ্চয় বলব। তুমি এখন 
এক কাজকর। নিচে গিয়ে গঞ্পের ফাঁদে চোপরাকে কিছক্ষণ আটকে রাখ । 
ইতিমধ্যে একটা কাজ আম দ্রুত সেরে নেবার চেষ্টা করব । 


পরের দিন সকালে বাসব একাই থানায় গেল । 

কোন রকম ভামকা না করে ইন্সপে্রকে বলল, এখানে কারুর কাছে পুরো 
ভলিউম এনসাইক্লোপিডিয়া আছে বলতে পারন ? 

ইন্সপেস্ঈর অবাক । 

এনসাইক্লোপিডিয়া । 
_ বুটানিকা হলেই ভাল হয় । না পাওয়া গেলে নেলসন চলতে পারে । 
এখানে আপি কোনটাই পাবেন না। লক্ষে ও এলাহাবাদে 'নিশ্য পাওয়া 
বাবে । কি করবেন এনসাইক্লোপাডয়া নিয়ে ? 

_ বিশেষ দরকার আছে। আজ বিকেলের দিকের কোন গাঁড়তে আমি তাহলে 
লক্ষে চলে যেতে চাই । আরেকটা ব্যাপার কিং সহযোগিতা করুন । টেলিফোন 
একুচেঞ্জে আমার কিছ এনকোয়ারী আছে । তার ব্যবস্থা করে দিন। 

একজন সাব-ইন্সপেন্রকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি! ওখানে সব রকম সৃবিধা 
পাবেন। আপনার তদন্তের পদ্ধাত্টা কিন্তু বিন্পৃমাত্র ফলো করতে পারাছি ন। 

হাল্কা গলায় বাসব বলল, আমি তদন্ত করতে গিয়ে বৌশর ভাগ সময় তুচ্ছ 
বিষয়গযীল নিয়ে প্রথমে নাড়াচাড়া কার । এবং প্রায় ক্ষেত্রে গুরুতর সূন্রের সন্ধান 
পেয়ে যাই । এখানেও তার ব্যঙক্রিম হয়নি । লক্ষেনী থেকে ফিরে এসে আপনাকে 
সমস্ত কিছু জানাব । 

বাসব একাই লক্ষে গেল । 

শৈবালকে বলে গেল চোখ কান খুলে রাখবার জন্য । এর গড় অর্থ বুঝতে 
না পারলেও সে সতর্ক রইল। অবশ্য লক্ষ্য করবার মত বশেষ কিছ তার নজরে 
পড়ল না। সকালে চোপরা কোথায় বেরুলেন। যাবার আগে শেলাকে বলে 
গেলেন তানি ফিরে না আসা পর্যন্তসে যেন বাড় থেকে নাবেরোয়। আর 
হাজার পারচিত লোক এলেও শ্তাকে পালারে বসান হয়। উপরে বা বাড়ির মধ্যে 
যেন নিয়ে যাওয়া না হয়। 

চোপরা চলে যাবার দশ 'মাঁনট পরে সুদীপ এল । 

_ বাবার কথা গ্রাহেযর মধ্যে না এনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল শেলা । 
দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কপোত-কপোতীর কলগ[ঞজজন আরম্ভ হল নিশ্চয় । 
দোতালার বারান্দা থেকে সমন্তই লক্ষ্য করল শৈবাল । অলস পায়ে ঘরের দিকে 
ফিরে আসতে হঠাং তার মনে হল বাসব সোঁদিন চোপরাকে নিয়ে গোটা কয়েক কথা 
বলেছিল। তারপর ছাদে গিয়োছল 'কি যেন দেখতে । কি দেখতে গিয়োছল ও ? 

তার মনে হল এই অবসরে সেও তো পারে ছাদে একবার ঘুরে আসতে । বাসব 
কি দেখন্তে গিয়েছিল হয়ত তার হাদিশ পাওয়া যেত্তে পারে । বারান্দার শেষ প্রান্তে 
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তেশলার সিশড়। শৈবাল সিশড় বেয়ে উঠে গেল । 'সিশড়র উপরের দিকের শেষ 
ধাপের মুখে দরজা । দরজ।র ভারি পাল্লা অর্গল বদ্ধ । শৈবাল অর্গল মুত্ত কবে 
ছাদে গেল। 1গাখে পড়ার মত বিশেষ কিছ সেখানে নেই । 

এক পাশে পড়ে আছে একটা জীর্ণ দৌঁক। জলে ভিজে ভার এঁ অবস্থা 
হয়েছে এক নণর দেখলেই বূঝতে পাপ যায় । আর আছে একাট ট্যাক। শৈবাল 
উত্তর দিকের প্রাচীরের ধার ঘেসে গিয়ে দশঢ়াল। সামনে আর কোন উচু বাড়ি 
শা থাকায় শহরের এক অংশ দেখা ধাচ্ছে। ছাঁধর মত পেখাচ্ছে জালালগড়কে । 
কয়েক'পিন অ।গে নোধহয় বখৃণ্ট হয়োছিণা। ধূলার আবরণ না থাকায় পাহাড়ের 
[নকশ কালো রূপ এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পাঁরছ্কার ভাবে । শৈবাল 
ওখান থেকে সরে এসে ছাদের ভার ৭ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ান । সদীপের বাগান 
ঘেরা বাড়িটা ম.নারম লাগছে এ গন থেকে দেখতে । ইংগ্যান্ডের কান্টিসাইডের 
বা/ডণহণার এট ধরনের চেহ।রা | বীরেশ্বর লনে পসে কি যেন পড়ছেন । আরো 
[মাঁনট পনের এপার ওধার কবে ছাদ থেকে নেমে এল শৈবাল । 

বাসব লক্ষে থেকে ফিরল পরের পিন বিকেলে । বেশ হাসি হাসি ভান ওর । 
দেখেই মনে হয় যে কাজে গিয়েছিল সফল হয়ে এসেছে । এসে বলল, নতুন কোন 
খবর আছে ? 

- তেমন কছু নয়। 

শৈবাল চোপরার শেলার প্রা নিদেশি ও সুদঈপের আসার কথা বলল । 

বুঝলে ডান্তার চোপরা চান না তাঁর বাঁড়র ভেতরে কেউ ঢুকুকু। আমাদের 
স্হান 'দায়ছেন হয়ত অনন্যপায় হয়ে। 

- আসল ব্যাপারটা কি? 

_ ব্যাপার হল 'তাঁন গান না এঁর মাঝরাতে ছাদে যাওয়ার আসল রহস্যটা কেউ 
জেনে ফেলুক। 

তুমি তো হেয়ালী আরভ করলে । ঝেড়ে কাশবে কি 
এই মূহুর্তে কাশতে কিং জস্যাবধা আছে 1 তুমি নি”5 গিয়ে শেলাকে 

ডেকে নিয়ে এস। 

শৈবাল কয়েক মিনিটের মধ্যে শেলাকে ডেকে নিয়ে এল । 

বাসব তাকে বসতে অনুরোধ করে বলল, আপাঁন নিশ্চয় সমন্ত ধরনের দুনশি- 
তিকে ঘুণা করেন? 

আমনকা এহ ধরনের প্রন্ন শুনে শেলা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল । 

অসংলগ্ন গলায় বলল, আমি 'নিশ্য়-"। ঘূণা কার বইকি। 

আপনার নিজের লোক - ধরুন সুদশপবাবু, আমি জানি আপনাদের দুজনের 
সম্পর্কের কথা, তান যাঁদ কোন দূর্নীতিমূলক কাজ করেন আপাঁন তাঁকে ঘৃণা 
করবেন ? 

হ্যা মানে ...ক হয়েছে বলুনতো । সুদীপ কি-- 

না, তেমন বিশেষ কিছু নয় । আপনাকে আর বিরন্ত করব না। আপানি এবার 
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নিচে যেতে পারেন। 

চান্তত মনে শেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

এর মানে কি? 

শৈবালের প্রশ্থে বাসব বলন, সইয়ে রাখলাম । এখানে বসে থাকলেই তুম প্রশ্নে 
প্রশ্নে আশ।লু আস্ছির করে তত হতে পারডি । এুতরাং থানার উদ্দেশ রওনা 
হওয়াই বাঁদ্ধনানের কাজ । 


ওদিকে-_ 
থান'য় হৃলঙাল গড়ে গেছে সশু্নন বলাক ধবা গড়েছেন । স্থানীয় যাগ্রশ- 
নিবাস হাটেলে তান অবস্থান করছি”নন । ইন মাবের মুখ থেকে সংবাদ পেয়েই 
প্ালস হোটল রেড কার । থানায় পৌছাতেই ইন্সপেঞুর রানা সহ্র্ধে সংবাদটা 
পারবেশন করলেন । 
_-খাক ইদুর শেব পর্যন্ত কলে পডণা। বাসব বলল, বসাকের বন্ডবা কি? 
তান সম্পূর্ণ অজ্ঞগা প্রবাশ কর.ন। তাঁর বন্তবয হণ আজই তান জালাল- 
গড়ে এসেছেন বীরেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবাব জন্য । তিনি নাকি এতদিন দেরা- 
দুনের অরণ্যে গাছ-গাছড়ার সন্ধানে ছিলেন প্রদীপ বা সুরপতির বিষয় কিছুই 
জানেন না। বার*বরকে ণকটা সিঠ লিখোছিলেন ঠিকই | শাদাশত করতে মাচ্ছেন 
ণেই কথাই তাল নেখা ছিল আর কিশুু নয় । তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায় 
[তাঁণ ডাহা মিথ্য কথা বনেগেলেন । বশাকের সঙ্গে দেখা করবেন তো 2 
--কি হবে দেখা করে? 
খাসবের কথা শন ইন্পপেক্টুর ও শৈবাল দুজনেই অবাক । 
- আমার সার কটা অনুরোধ আন্ছ ইমসপেহর | বালব ণলল বয়েকজনের 
হাংতর ছ্গাপ আম'কে সংগ্রহ কবে নিত হবে । 
কার কার বলুন? 
সুদশপবাবৃণ, আপনার, বররেশ্বরবাধুর, সুবিমলবাবুব ও চোপরার | 
বায়ণা আকাশ থেকে পড়লেন । 
আমার । আমার হাতের ছাপ নিয়ে কি করবেন মশাই ? 
বাসব ম.৮ হেসে বলল, পালিসের ফিঙ্গার প্রিন্ঠ অনেক সময় গোয়েন্পাদের 
দরকার হয় মশাই । সব কথা কাল বশব। এখন উঠি। এপ ডান্তার-_ 
থানার বাইরে এসে বলল, তুমি ফিরে যাও । আমি সুদীপবাব্‌র সঙ্গে গোটা 
কয়েক কথা বণে এখ্যান আসাছ। 
--একটা কথার উত্তর দেবে ? 
বল? 
_ তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে__ 
ভাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসব বলল, তুমি ঠিকই ধরেছ ডান্তার কোন 
কিছুই আমার কাছে আর মিস্ট্রী নেই ! আমি সমস্ত কিছ জেনে ফেলেছি । কাল 
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এই তদন্তের উপর যবানিকা ফেলে দিতে পারব । ওই যে '"কটা রিক্সা আসছে। 
তুমি ওটা ধরে নাও । আমি আরেকটার সন্ধান দেখি । 

পাবর দিন বেলা এগারটার কিছ আগে রায়না ফিঙ্গার প্রিপ্টগুলো পাঠিয়ে 
দিলেন। সমন্ত দুপুর সেগুলো নিয়ে ব্ন্ত রইল বাসব । শৈবাল কিছুক্ষণ 
দেগোঁছিল, তারপর বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়োছিল একসময় । ঘুম ভাঙ্গল 
পাঁচটার পর । বাসণ ঘবে ছিপ না। আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা থেকে নামতে যাবে 
বাসব ঘরে বেশ করে বলল, ডান্তার তোর হয়ে নাও । আমাদের এস ণ বেরুতে 
হবে | 

_-কোথায় ? 

- থানায় । ইন্পপেইনকে ফোন কবে এলাম । তান আদ সকলকে ওখানে 
জড় করবেন । 

থানাম নয়, রায়নার কোয়ার্টারে সকলে একনিত হয়েছেন । 

বীরেশ্বর, সুদীপ, চোপরা, শেলা সকলকে রায়না ডাকিয়ে আনিয়েছেন। 
সৃিমল বসাককেও আনা হয়েছে হাজত থেকে । সকলের মুখেই উৎসৃক্যের ছাপ, 
শুধু বসাক অগপ্রসন্ন মনে বসে রয়েছেন । এমন কি বীরেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত হবার 
পরও 'একটা কথা বলেননি । 

ঘণটি বেশ প্রশস্ত । সকলে বেশ আরাম করেই বপে.ছন। রায়নার হীর্গিতে চা 
পারবোঁশত হয়েছে । বাসব শৈবালক সঙ্গে নিয় ঘর প্রবেশ করল। চেয়ারে বসতে 
বসতে বলল, বিলম্বের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি । অন্য একটা কাজ সেরে আসতে 
হল। আপনারা সকলেই উপস্থিত হয়েছেন, কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। 
প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, কেপের সমাধান আমি করে ফেলোছি এবং 

সুদীপ দ্রুত গলায় বলল, আপান প্রদীপ ও সুরপতির সন্ধান পেয়েছেন 2 

- আপনার জন্য আমার দৃহখ হয় সুদীপবাবূ । কিন্তু ও কথা এখন থাক । 
আগে আমি মিঃ চোপরাকে একটা! প্রশ্ন করি। “ওয়েল মিঃ চোপরা" আপনি 
বলেছেন, গভীর রাতে ছাদে উঠে আপানি দেখতে পেয়েছেন বীরেশ*বরবাবুর বাগানে 
ছায়ামৃর্ত ইত্যাদি । ছায়ামর্তি সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই । আমার প্রশ্ন 
হল, আপাঁন গভশর রাতে ছাদে উঠোছলেন কেন ? 

__বিচিন্ন প্রশ্ন আপনার । চোপরা উত্তেজিত গলায় বললেন, নিজের ছাদে ওঠার 
আঁধকারও আমার নেই ? 

-আছে বইকি। কালটা গরম হলে কোন প্রশ্নই উঠত না। গভনর রাণে এই 
রন্ত জমাট শীতে আপনি ছাদে উঠবেন কেন ? চাকর-বাকর রাখেন না? কেন আতি 
পারচিত লোককেও বাঁড়র মধ্যে যেতে দিতে আপনার আপান্ত ? 

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে চোপরা বললেন, আপাঁন আমার ব্যান্তগত ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করছেন |! 

স্থূল প্রমাণ হাতে না থাকলে এত জোর গলায় আপনাকে চ্যালেজ করতে 
পারতাম না । মাঝরাক্তে আপনার ছাদে যাওয়াটা আমার কেমন ভাল লাগোঁন। আপাঁন 
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নিজেকে গাঁটিয়ে রাখতে চান তাও লক্ষ্য করেছিলাম । ছাদে গেলাম অন:সন্ধান 
করতে । খুব বোশ কষ্ট আমায় করতে হয়ান ! জলের ট্যাত্কের মধ্যে পাঁলাথনের 
প্যাকেটে মোড়া অবস্থায় হাজার হাজার টাকার নোটের সন্ধান আম পেলাম। 
আপাঁন কর ফাঁক 'দিয়ে কালোটাকার পাহাড় করে ফেলেছেন এই সন্দেহে পাঁলস 
যাঁদ কোনাঁদন বাঁড় রেড করে তাহলে ও টাকার সন্ধান যাতে না পায় তার জন্যই 
চমংকার উপায় আপ্পান উদ্ভাবন করোছিলেন। বৃদ্ধির প্রশংসা করতে হয় । ইন্স- 
পেক্টর, আপাঁন আজই টাকাগুলো উদ্ধার করে আনবেন, আর হীন তো আপনার 
ফ্লাচেই রইলেন । 

কেউ কোন কথা বললেন না । চোপরাও না। তার দ-স্টি মাটির দিকে নিবদ্ধ । 
শেলা 'িমর্ম ভাবে নিজের দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে । ঠেলে আসা কান্নাকে 
আপ্রাণ ভাবে চেপে রাখার চেন্টা করছে মনে হয় । 

বাসব সিগারেট ধারয়ে নিয়ে আবার বলল, মিস চোপরা, এই কারণেই প্রশ্ন 
করোছলাম, নিজের লোকের কোন দুন্পীতকে আপনি পছন্দ করবেন কিনা । যাক, 
এবার আসল কথায় আসা যাক। তদন্তভার গ্রহন করবার সময় কেসট্টা আমার 
অত্যন্ত জাঁটল মনে হয়োছিল। তারপর-- 

বাধা দিল সূদীপ। গলায় অধীরতা ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, প্রদীপের কথা আপনি 
[কিছু বলছেন না মিঃ ব্যানাজর্শ । সে এখন কোথায় আছে ? 

- বাণ্তব সত্য সময় সময় অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে সদীপবাবূ । আপাঁন 
যে প্রশ্ন করলেন, তার উত্তর শুধু বেদনাদায়ক নয় হৃদয়বিদারকও বটে। আমি 
অত্যন্ত দৃঃখের সঙ্গে বলাছ, তান এমন জায়গায় চলে গেছেন যেখান থেকে তাঁকে 
আর 'ফাবয়ে আনা যাবে না। 

-কি হয়েছে প্রদীপের 

_তানি মারা গেছেন সদীপবাবু । তাকে পরিকঞপনা করে খুন করা হয়েছে । 
শুধু তাকে নয়, সুরপাঁতিকেও । 

ঘরে যেন শান্তশালী মেগাটন বোমা ফার্টল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন 
সকলে। প্রদীপ খুন হতে পারে এ কল্পনা কেউ মনের মধ্যে লালন করেনি। 
সুদীপ আর্তগলায় বললেন, এ আপাঁন কি বলছেন__ 

তার গলা ব'জে এল। নিজেকে রোধ করতে পারল নাসে। ফোঁটা ফোঁটা 


চোখের জল গাঁড়য়ে পড়ল গাল বেয়ে । 
বীরেশবর চিংকার করে উঠলেন, প্রদীপ মারা গেছে! আমি যে ভাবতেও 


পারছি না। কিন্তু-_ 

-কোন কিন্তু নেই ড্র করগৃপ্ত | আম যা বলাছি বাস্তবে তাই ঘটেছে । 
হত্যাকারী অত্যন্ত চতুর । প্র্যান সে ভালই সাজিয়োছল। তবে প্রাতাট ক্ষেত্রে যা 
হয়, এখানেও তাই হয়েছে । অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে গিয়ে গোটা কয়েক 
স্থূল বিষয় তার চোখ এড়িয়ে গেছে । সেই সূত্র ধরে এগিয়েই আমি তার স্বরূপ 
জানতে পেরোছ। সূদীপবাব,, আপনাকে সান্তনা জানাবার ভাষা নেই । বিচি 
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আমার পেশা । দয়া, মায়া, ভব্যতাকে উব্ধ রেখে নিম'ম ভাবে 'নিজের কর্তব্য করে 
যেতে হয়। 

বাসব থামল । রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, 
আপনারা জানেন ঘটনাটা গড়িয়েছিল কি ভাবে? ড্র করগৃপ্ত ফোন 
পেয়েছিলেন, কসকটিনার চারা ভয় দোঁখয়ে চাওয়া হয়েছিল । থেুটানং লেটার 
এসোঁছল। কথামত তিনদিন পরে চারা না পেয়ে প্রদীপকে কোশলে হরণ করেছিল 
সেই অদৃশ্য পত্রলেখক । সূদপবাবৃ ও ডক্টর করগণপ্তর ধারণা হয়োছিল অদশ্য 
পন্রলেখক ও টোলিফোনকারী স:বিমল বসাক । তিনি উপাস্থিত রয়েছেন এখানে । 
তাঁর বন্তব্য ইন্পপেক্টরের মুখ থেকে আমি শুনেছি । আপনারা শুনলে অবাক 
হবেন, ঘটনাটা যে ভাবে প্রচারিত হয়েছে, প্রকৃত ঘটনাটা সে ভাবে ঘটোন । ড্র 
করগ/প্ত কোন টেলিফোন পাননি । না পেয়েছেন কারুর কাছ থেকে ওই উড়ো 
চিঠিটা । সবই তাঁর নিজের সংম্টি। 

ফেটে পড়লেন কীরেশ্বর করগপ্ত । তাঁর বিশাল চেহারা থর থর করে কাঁপতে 
লাগল । 'শিষ্টাচারকে বিন্দমান্ গ্রাহ্য না করে বলে উঠলেন, ইডিয়টের মত কথা 
বলবেন না। আমি সমন্ত কিছু সাঁজয়েছি। আপনার স্পর্ধার কথা শুনে আমার 
স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই। 

গালাগাল 'দিলেও আমি গট আপ কেসকে অন্য কিছ বলতে পারব না ড্র 
করগনপ্ত। 

-আর এক মুহূর্ত আমার এখানে থাকা চলতে পারে না। 

-ঘর থেকে বেরুতে চাইলেও আপান সফল হবেন না। ইন্সপেক্টর এতক্ষণে 
আপাঁন বোধহয় বুঝতে পেরেছেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ও পরিকল্পনার সাহাষ্যে 
বীরেশবর করগুপ্ত নিজের ভাইপো প্রদীপকে ও সারপাতিকে হত্যা করেছেন । 

চেয়ার থেকে ছিটকে পড়লেন বীরেশবর । 

রন্তবর্ণ মূখে তীর গলায় বললেন, আপনার এই উত্তি কত সুদুর প্রসারী হতে 
পারে জানেন? জানেন আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল ফিগার? আমার একটা 
কলমের অশচড়ে ভারত সরকার আপনার বিরুদ্ধে গুরুতর আআকশন নিতে পারেন, 
এও নিশ্চয় জানেন ? 

জানি। সবজানি। আপাঁনও জেনে রাখন, এ জীবনে সরকারের কাছ থেকে 
আর কোন সহানুভূতি আপন পাবেন না। 

সুদীপ এগিয়ে বীরেশ্বরের হাত চেপে ধরল । 

--কাকা এ তুমি কি করলে ? 

তাকে এক ঝটকায় সারয়ে 'দিয়ে 'তান বললেন, কেন আমি প্রদীপ আর 
সূরপতিকে খুন করব । আমার উদ্দেশ্য কি ? 

পৃথিবীতে হাজার হাজার মাডরি যে উদ্দেশে হয়ে থাকে, এখানেও সেই উদ্দেশ্য । 
অর্থ। বেচারা সূরপাঁ্ত নিজের ভৃলেই বেঘোরে প্রাণ দিল। প্রদীপের পর 
সুদীপবাবুকে হত্যা করাই আপনার পাঁরকঞ্পনা ছিল। রুল অফ থির উপর 


১৩৬ 


নির্ভর করে আমি উদ্দেশের কথা বলছি। আপনার ভাগের পৈত্রিক সম্পান্ত 
আপনার দারা ।ঠকিয়ে নিয়োছলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত অর্পে গিয়েছিল 
সৃদীপবাবু ও প্রদীপের উপর | গবেষণার জন্য অনেক" টাকার দরকার । আপাঁন 
পরিকল্পনা ছকে নিলেন। ভাইপোরা পাথবীতে না থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই 
তাদের সম্পান্ত আপনার হাতে চলে আসবে । গবেষণায় সাফল্যলাভ করবার জন্য 
এ কাজ আপাঁন করেছেন সন্দেহ নেই ৷ উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, আইনের 
চোখে ক্রাইমের অন্য কোন পাঁরভাষা নেই, একথা বোধহয় আপনার জানা ছিল না। 

এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে দু-দুটো মৃতদেহ কোথায় গেল। হত্যা করার পদ্ধাত 
ও মূতদেহ লুকিয়ে ফেলার এমন আঁভনবত্ব পৃথিবীতে আর কেউ বোধহয় দেখাতে 
পারেনি । ম্যাডাগাস্কার থেকে ম্যাডক্স গাছটা আপাঁন এখানে এনোছিলেন। 
অবিশ্বাস্য মনে হলেও উদ্ভিদ জগতের বিস্ময়কর মাংসাসি ম্যাডক্স প্রদীপ ও 
সুরপতিকে উদরস্থ করেছে । আপনি হয়ত এই ভেবে অবাক হচ্ছেন আমি এত 
কথা জানলাম কিভাবে । অঙ্ক কষার মত আম ধাপে ধাপে উত্তরের দিকে এগিয়ে 
গোঁছ। সমস্ত কথা যথাসময় ইন্সপেক্টুরকে জানাব । আপনার বিরুদ্ধে আমি কি 
প্রমাণ সংগ্রহ করেছি জানতে চান-_ 

-স্টপ--স্টপ ইট । বীরে*বর চিংকার করে উঠলেন । পরমূহূর্তে তাঁর গলায় 
অনুনয় ঝরে পড়ল, আমায় যেতে দিন আপনারা । আমি-আমি নিজের 
ল্যাবরেটারিতে ফিরে যেতে চাই 

ইন্সপেক্টর তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন । 

গম্ভীর গলায় বললেন, আপাঁনি উতলা হবেন না ডন্নুর করগণুপ্ত । আসুন, 
আমরা থানায় যাই । 

উদাস দ'্টতে ইন্সপেহরের দিকে তাকালেন বারেশবর ! 

ধরে ধীরে বসে পড়লেন চেয়ারে আবার । 


কেস-এর 'নৎ্পান্ত হয়ে যাওয়ার পর ঘণ্টা কুঁড়ি কেটে গেছে। বারেশবর শান্ত 
ভাবেই হাজতে গেছেন । কারুর সঙ্গে আর একি কথাও বলেনাঁন। শুধু মাঝে 
মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করে কি বলছেন। তাঁর মানসিক সস্তা সম্পকে 
কুমেই সন্দিহান হয়ে উঠছেন ইন্সপেক্টর । কালো টাকা রাখার অপরাধে চোপরাকেও 
গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাসবের কথামত জলের ট্যাত্কের মধ্যে থেকে টাকা পাওয়া 
গেছে। টাকার অংক অন্প নয়--আশন' হাজার । 

গতকাল বাসব কলকান্তা রওনা হতে পারেনি। আজ রান্রের প্রেনে বাবে 
স্থির হয়ে রয়েছে । সুদীপ নিজের বাড়তে ওকে ও শৈবালকে আহ্বান করেছে । 
ইন্সপেক্ররও এসেছেন। শেলা তো আছেই । বাসবের মূখ থেকে এখন সকলে 
সম্পূর্ণ ঘটনা শুনবেন । সুদীপ এখনও যথেষ্ট মিঃমান, প্রদীপের শোক সংবরণ 
করবার আপ্রাণ চেম্টা করেও এখনও সফলকাম হয়ান। শেলা হাজতে মিঃ 
চোপরার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ষায়ান । মিসেস চোপরা গিয়েছিলেন । তিনি 
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[ফিরে এসে জানিয়েছেন তাঁর স্বামী কৃতকর্মের জন্যে অত্যন্ত অনৃতগ্ত । 

রায়নার অনুরোধে বাসব আরম্ভ করল, প্রথম সুদীপবাবূর কাছ থেকে সমস্ত 
শুনে কেসটা আমার অত্যন্ত জাঁটল মনে হয়েছিল । বিশেষত সুরপাঁতির কার্ষ কলাপ 
আমায় ভাবিয়ে তুলোছিল। ইন্সপেক্টর ও ডান্তার তাকে শন্রুপক্ষের লোক হিসেবে 
চিহমত করেছিলেন! আমার মন কিন্তু এই কথায় সায় দেয়ান। বারেশ্বরবাবুর 
সঙ্গে দেখা করতে গেলাম । বাগানটা ঘুরে দেখবার সময় দুটো জিনিস আমার 
মনে ঘা দিল। আর দুটো জানিস আগ্রহ সণ্ার করল। দেখলাম কসকিনা 
গাছটা বাউণ্ডারি ওয়ালের ধারেই পোঁতা আছে । আর দুষ্প্রাপ্য গ্রাছগুলোর 
কোন ক্ষতি না করে দুম্কৃতিকা'র ফুলবাগান ৩চনচ করে গেছে । আমি ভাবতে 
লাগলাম, সরপাতি যাঁদ বিপক্ষ দলের লোক হয় তাহ'ল এত কাণ্ড বাধাবার কোন 
দরকারই ছিল না। সে সহজেই সকলের অলক্ষ্যে একটা কসকাটনার চারা তুলে 
নিয়ে সরে পড়তে পারত । বীরেশ্বর প্রথমে ধরতেও পারতেন না। তাছাড়া 
ফৃলবাগান ন্ট করে কি লাভ হল ? 

ইন্সপেক্টর শ্যাওলা ধরা প্রাচীরের দাগের উপর আমার দ:ষ্টি আকর্ষণ করলেন । 
এখান দিয়েই সুরপাঁত সরে পড়েছে অনুমান করা গেছে । একটা সম্ভাবনার কথা 
মনে উদয় হওয়ায় আমি আম গাছে চড়ে প্রাচীরের উপরটা দেখলাম । প্রাীরের 
উপর কোন দাগ নেই । অথচ প্রাচীর টপকাতে গেলে শুধু গায়ে নয় উপরেও দাগ 
থাকতেই হবে। আমি বুঝতে পারলাম কেউ প্রাচীর টপকায়ান। পুলিসের মনে 
[বিশ্বাস জন্মাবার জন্য প্রাচীরের গা ঘেসে খাঁনকটা ঘসে রাখা হয়েছে । এর অর্থ 
দাঁড়ায় ভেতরের লোক কেউ একাজ বরেছে । বাড়িতে আছে বাীরে*বর আর সুদীপ 
এ'রা--আমার মন সন্দেহের দোলায় দুলতে শাগল । আরেকটা বিষয় মামার মনে 
আগ্রহের সণ্চার করল । ঘৃতকুমারীর মত দেখতে বড় সাইজের একটা গাছকে 
লোহার বোলিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে । বারেশবর বললেন, ওর নাম ম্যাডব্য । 
আমার চিন্তা আরো বিস্তারিত হল। যে কসকাঁটনাকে 'নিয়ে এত গোলমাল তাকে 
কোন লোহার প্রটেকশন দেওয়া হয়ান। অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে । অথচ 
ম্যাডক্স- এই গাছকে এত পাহারার মধ্যে রাখবার দরকার কি ? 

বাসব থামল । 'পগারেট ধাঁরয়ে ধোঁয়। ছাড়তে ছাড়তে আবার বলতে আরম্ভ 
করল, আন্তানায় 'ফিরে 'গিয়ে অনেক ভাবলাম । গেটখ্ছাড়া বেরুবার অন্য কোন 
পথ নেই । যেখানে পাাঁলস পাহারা, প্রাচীর টপকানো হয়ান, সুরপাঁত গেল 
কোন পথ দিয়ে? তবে কি প্রদীপ আর সুরপতিকে বাড়ির কোন গৃপ্ত প্রকোন্ডে 
গুম করে রাখা হয়েছে 2 কেন? তবে কি সাবমল বসাকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ 
কাল্পনিক? কোন বিশেষ কারণে এই সমস্ত কিছু কি বীরেশবর নিজেই করেছেন 
কিছ্বা সুদীপবাবহ ? অথবা দুজনেই-_কিন্তু টেলিফোন, উড়ো চিঠি এগুলো তো 
হেসে উীঁড়য়ে দেবার মত নয়। বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলাম। আগত্যা চিন্তা 
ছেড়ে উড়ো চিঠিটা পরীক্ষা করতে বসলাম । দুটো 'ফঙ্গার প্রিন্ট 'তার থেকে 
তোলা সম্ভব হল। স্বাভাবিকভাবে তিনটে আশা করা যায়। একটা যে পাঠিয়েছে, 
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একটা বারেশবরের, আর একটা ইন্সপেইরের | পেলাম দুটো ! প্রদীপের ঘর 
থেকে আনা গেলাসটা পরণক্ষা করলাম । তাতে দুধের পাঁরবর্তে পেলাম চটচটে 
এক রকম পদার্থ । গাছের আঠা বলে মনে হল। একটা সম্ভাবনা মাথার মধ্যে 
"নেচে উঠ্ল। থানায় গেলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে ইন্সপেক্টর বললেন, 
এনসাইক্লোপাঁডয়া পেতে হলে লক্ষেএী বা এলাহাবাদ যেতে হবে। তাঁরই সাহায্য 
নিয়ে টেলিফোন একেচেঞ্জে গেলাম । সেখানে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, 
গত এক বছরের মধ্যে গোটা পনের ট্রাঙ্ককল ছাড়া কোন স্থানীয় কল পানানি 
বীরে*বর । এমন কি নিজেও মাসে তিনবারের বোশ ফোন করেন না কোথাও । 

জলের মত পাঁরম্কার হয়ে গেল আমার কাছে সমন্ত কিছু । গত এক বছরের 
নধো কোন ফোন পানাঁন বীরেশ্বর সুতরাং 'তিনবার উড়ো ফোন পাওয়ার কথা 
সবৈব মিথ্যা । ঘটনাটাকে অন্য লাইটে নিয়ে যাবার জন্য এইভাবে পরিকজ্পনা 
করা হয়োছল । বীরেশ্বরই নাটের গুরু । বুঝতে পারলাম উড়ো চিিটাও জাল। 
তানি নিজেই নিজেকে লিখেছিলেন । এক বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেলেও আরো 
দুটো প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল | এক প্রণাীঁপ আর সুরপতিকে কোথায় রাখা 
হয়েছে বা খন করা হয়ে থাকলে মৃতদেহ কোথায় 2 দুই, ওদের গুম করে রাখার 
বা খুন করার মোটিভ কি? লক্ষো গেলাম । এক রকম বুনো হাঁসের িছনে 
হুটে গেলাম বলতে গেলে। ক্ষীণ সন্দেহকে নিভর করে ওখানে গিয়েছিলাম । 
গভর্ণমেন্ট লাইরেবিতে অনসন্ধান করতেই জানা গেল, ওখানে এনসাইরুো পিয়া 
বটানকার সর্বাধ্ণীনক সংস্করণ আছে । টাকা জমা দিয়ে লাইব্লেরিয়ানের সামনে 
বস “এম” বন্ডের 'ম্যাডক্স” পাতা উল্টে বার করলাম । গাছটার হীতহাস পড়তেই 
প্রদীপ ও সরপাঁতর ভাগ্যে কি ঘটেছে বুঝতে পারলাম । 

“ম্যাডঝ্স” নম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল আপনারাও তা শুনে রাখুন। 
গাছের উচ্চতা পাঁচ ফুটথেকে আট ফূটের মধ্যে হয়। ঘৃতকুমারী, ও আনারস 
[মাঁশয়ে তৈরি গখড । কাণ্ডের উপর ব্যাস দেড় ফট থেকে দু” ফুটের মধ্যে । 
সেখান থেকে কাটা ভাঁতি' লম্বা লম্বা পাতা বেরিয়ে মাটিতে এসে ঠেকে থাকে । 
কাণ্ডের মাথা চপচপে গন্ধযুন্ত বসে ভরপুর । সেই রস খেলে জোরাল নেশা হয় 
এবং ক্রমে জ্ঞান লুপ্ত হয়। ম্যাডাগাস্কারে এই গাছটির সন্ধান পেয়েছিলেন 
কালণরাচ ও হেনাদ্রক। তাঁরা এক ববাচ্তি অভিজ্ঞতার কথাও বর্ণনা করেছেন। 
মাডাগাস্কারে আদিম অধিবাসশ মিকোডানদের মধ্যে তাঁরা দুজন কিছ্যাদন 'ছিলেন। 
মিকোডানরা একটা গাছকে দেবতার মত পূজা করে তাঁরা শুনোছলেন। একাঁদন 
সেই গাছের সামনে একজন অপরাধীকে বাঁল দেওয়ার দৃশ্য দেখতে গেলেন । আদিম 
আঁধবাসীরা দল বেধে একটি তরুণন নিয়ে গিয়েছিল সেখানে । তাকে সেই গাছের 
চটচটে রস খাওয়ান হল । কয়েক 'মাঁনিটের মধ্যে জ্ঞান হারালে তার দেহ চাপিয়ে 
দেওয়া হল "কান্ডের উপরে । সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। 
গাছের লুটিয়ে পড়া কাঁটাযুন্ত পাতাগুলো শরুণণকে সাপটে ধরল। কিছু রন্ত 
কাঁধ গাঁড়য়ে পড়ল এধার ওধার দিয়ে । চি ও হেনাড্রক বুঝলেন, তরুণীকে ধারে 
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ধশরে উদরস্থ করছে ওই ভয়ঙ্কর গাছ। তারা মাংসভ্ক গাছের নামকরণ 
করোছলেন ম্যাডক্স 

বাসব থামতেই ইন্সপেক্টর উত্তেজিত গলায় বললেন, ওই ম্যাডক্স গাছটার 
সাহায্য প্রদীপবাব্‌ ও সূরপাতিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছেন করগ্ুপ্ত। 

-_-অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি। প্রথমে ওই গাছের রস দুজনকে 
খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলা হয়োছিল । প্রীপবাবূর ঘর থেকে পাওয়া গেলাসে তার 
চিহ আমি পেয়েছি । 

সুদীপ বলে উঠল, কি ভয়ানক । 

বাসব মূদ হেসে বলল, পাাথবী বিচিত্র জায়গা সুদীপবাবৃ। স্বার্থের জন্য 
পায় না আমরা এমন কাজ নেই । পরের কথাটা এবার শুনুন, লক্ষে7টা থেকে 
[ফিরে সকলের হাতের ছাপ সংগ্রহ করলাম । উড়ো চিঠিটায় পাওয়া দুটো হাতের 
ছাপের সঙ্গে ইন্সপেন্রের হাতের ছাপের মিল হল। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে গেল 
তৃতীয় কোন ব্যান্ড চিিটা পাঠায়নি। আরো একটা খটকা দুর করার জন্য আমি 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে জেনে নিলাম, টেলিফোন যে দুবার আসে আপাঁন 
সেখানে ছিলেন কি না? আপাঁন আপনার কাকার মুখ থেকে টেলিফোনের কথা 
শুনেছেন। আপনার উপস্থিতিতে কিছ, হয়নি । 

শৈবাল বলল, মিঃ চোপরার বাড়িতে একবার ফোন করা হয়োছিল কেন ? 

- ঘটনাকে আরো সঙ্গন করে তোলা আর কিঃ পাুলিসকে বাঁঝয়ে দেওয়া 
সুবিমল বসাক বা আর কেউ সত্যিই একাজ করেছে । 

- বীরেশ্বরবাবুর পরিকজ্পনা ছিল প্রদীপ ও সুদীপবাধ্কে খুন করা । তবে 
তিনি কেন সুরপাঁতকে খুন করলেন ? 

-সেই কথায় এবার আসছি । মেটভের কথাটা আগে শুনে নাও । বারেশ্বর- 
বাবুর মুখেই আমি তাদের পারিবারিক হীতহাস শুনেছিল।ম। [তান হত্যাকারী 
এ সম্বন্ধে স্যাঙ্গইন হবার পরই, মোটিভ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার 
পৈতৃক অধেকি সম্পত্তি তার দাদা করায়ত্ব করেছিলেন । দাদার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক 
ভাবেই সমন্তটা অপ গেছে ভাইপোদের উপর । নিশ্চয় তার অনেক টাকার দরকার 
হয়ে পড়েছিল। গবেষণার জন্যই বোধহয় ৷ পারিকজ্পনাটি খাড়া করলেন । নিজে 
ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্য কসকটিনার মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটাকে অন্য লাইটে 
নিয়ে গেলেন । সূরপাতির মুখ থেকে জানা গেছে প্রদীপ সোদন কিছু অসমস্থতা 
বোধ করছিল। কাজেই ওষুধের অজহাতে ম্যাডক্ের রস খাওয়ান তাকে তার শল্ত 
হয়নি। এরপর সঙ্গাহীন প্রদপপকে মাংসভুক গাছের সাহায্যে পথ থেকে সাঁরয়ে 
দিয়েছেন। সুদপবাবুকেও ওই ভাবে প:থিবী থেকে যেতে হত। গোলমাল করল 
সুরপাঁত। তার অত্যাধক নাভভাসনেস ও অসংলগ্ন কথাবার্তার একটা অর্থ আমি 
বার করতে পেরেছি । আমার বিশ্বাস বীরে*বর যখন প্রদীপের দেহ বয়ে নিয়ে 
বাগানে যাচ্ছিলেন সূরপতি দেখে ফেলোছিল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায় 
তার হাব ভাব ওরকম হয়ে পড়েছিল । বাঁরেশ্বর ব্যাপারটা, আঁচ করে ফেললেন 
তার ভয় হল সে হয়ত পুলসকে বলে দিতে পারে কাজেই সরপাঁতি বেচে থাকা" 
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আঁধকার হারাল । তার দেহ যখন ম্যাডকের দিকে বারেশবর বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন_ 
নিজের ছাদ থেকে মিঃ চোপরা দেখতে পান। ছায়া ছায়া ভাব থাকায় চিনতে 
পারেননি । সবিমল বসাক এসমস্ত ব্যাপারের বিন্দুবিষর্গ জানেন না। তিনি 
সাত্যিই বীরেশবরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার কথা শেষ হয়েছে। 
আপনারাও পরিজ্কার ভাবে সমস্ত কিছ; বুঝতে পেরেছেন বোধহয় 2 এবার আমাদের 
উঠতে হবে। দ্রেনের সময় হয়ে এল প্রায় । 

বাসব উঠে দাঁড়াল । আর সকলেও আসন ত্যাগ করলেন। 

ইন্সপেন্টুর বললেন, আপনার তীক্ষমবুদ্ধির প্রশংসা করে আপনাকে ছোট করতে 
চাইনা । একটা অনুরোধ রাখবেন, আজকের দিনটাও থেকে যান না। 

- আপনার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি সুখ হতাম মিঃ রায়না । উপায় 
নেই, আজকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। 

ইতঃভ্তত করে সুদীপ বলল, কিন্তু" 

স্শক বলুন তো ? 

_-পেমেন্টের কথা বলছিলাম । 

বাসব মূদু হেসে বলল, ব্যস্ততার কি আছে । সুবিধামত আমার কলকাতার 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন। মিস চোপরা, আমরা বোধহয় এবার এগুতে পাবি ? 

_আসুন। 

শেলাকে অন,সরণ করে সকলে মিঃ চোপরার বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন । 
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তরে উরে 


বেলা 'তখন সাড়ে আটটা । 

শীতের সকাল । 

বাসব নিজের হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রশটের বাড়ির বাইরের ঘরে বসে সিগারেটে রিং 
রচনায় ব্যাপ্ত 'ছিল। দিনকয়েক আগে ও একটা হত্যা-রহস্যের সাফল্যজনক 
পরিসমাপ্তি থটিয়ে এখন বিশ্রাম নিচ্ছে । ইচ্ছে ছিল শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার 
বাইরে ঘুরে আসবে কয়েকাঁদন, কিন্ত; শৈবাল ছঢুটি সংগ্রহ করতে না পারায়, পাঁর- 
কঙ্পনাটি সুষ্ঠু রূপ নিতে পারোন। 

বাসব শেষবারের মত সিগারেটে টান 'দিয়ে টুকরোটা ফেলে দিল জ্যাসট্রেতে। 
ওয়াল ক্লকের দিকে তাকাল, আটটা প'য়নিশ । এখনও শৈবালের দেখা নেই কেন ? 

ওর চিন্তাকে উপহাস করেই ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করল। 

-সডান্তার, আজ এত লেট যে? 

শৈবাল বসতে বসতে বলল, তোমার মত তো আর ঝাড়া হাত-পা নই । সংসার? 
মানূব, কতরকম ঝামেলায় ব্যগ্ত থাকতে হয় । 

ঝামেলা 2 দাদ্পত্য কলহে ব্যস্ত ছিলি নাকি ? 

দাম্পত্য কলহে যে কি িদার্‌ণ মিম্টতা আছে, তা তুমি কি বুঝবে । এক- 
বার বিয়ে করেই দেখ না? 

বিয়ে !!! 

কথা দিচ্ছি ঘটক বিদায় নেব না। 

কোন গোয়েন্দাকে কখনও "বয়ে করতে শুনেছ ? শার্লক হোমস প্রভাতি কানপ- 
নিক গোয়েন্দাদের কথা বাদ দিয়ে, সাত্যকারের কোন বিখ্যাত গোয়েন্দাকে বরের 
পিড়িতে সহজে উঠতে দেখবে না। সাম্প্রতিক কালে এরকম চেষ্টা একজন করোছিল 
কিন্ত; শেষকালে 'নজের বৌয়ের হাতে গুলি খেয়েই মারা পড়তে হল বেচোরাকে। 

- কি রকম? 

বাসব একটা সিগারেট ধাঁরয়ে বলল, আমোঁরকার সূবিখ্যাত বেসরকারণ গোয়েন্দা 
আলফ্রেড গ্রের নাম শুনে থাকবে । গ্রের কর্মকেন্দ্র ছিল নিউইয়কণ। ভদ্রলোক 
বহু জটিল তদন্ত দ্রুত সমাধান করেছিলেন । চোর, ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা, খুনপদের কাছে 
[তান বিভীষকার্‌পে 'িরাজিতত ছিলেন। এ হেন গ্রের সঙ্গে টাইম চ্কোয়ারের 
মোড়ে সাক্ষাত হল একদিন লিডিয়া চ্যাপস্যানের | প্রথম সাক্ষান্তেই রং ধরল এবং 
পরের হপ্তায় বিয়েও হয়ে গেল দজনের ৷ তারপর 'কি হল জান ? বিয়ের পরের 
[দিন গভীর রান্রে ঘুমন্ত গ্রেকে গাল করে মারল লিডিয়া । 
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--কেন? এভাবে মারার উদ্দেশ্য ? 

- উদ্দেশ্য খুবই জোরাল ছিল। গ্রের চেষ্টাতেই নাকি লিডিয়ার বাবা নোট 
জাল করার অপরাধে ধরা পড়ে এগার বছরের জনা জেলে যেতে বাধ্য হন। তারই 
প্রতিশোধ নেবার জন্যে লাঁডয়া এইরকম পাঁরকজ্পনা করে গ্রেকে নিজের হাতের 
মুঠোর মধো এনে হত্যা করে। অবশ্য লিডিয়া তার প্রকৃত নাম নয়। কাজেই 
বুঝতে পারছ 

আমাদের দেশটা আমোরকা নয়। শৈবাল আলোচনার মোড় ঘোরাল। তুমি 
আজকের কাগজ পড়েছ-__ 

না। ওই খাড়াবড় থেড় রোজ আমার ভাল পাগে না। সংবাদে কোন বেচ্ছ 
শা থাকলে আমার কাছে সংবাদপত্র সম্পূর্ণ অর্থহীন ডান্তার । 

আজকের কাগজে তোমার মনের মত একটা সংবাদ আছে। 

তাই নাকি ঃ কোথায়, দোখ ? 

শৈবাল টিপয়ের উপর থেকে আনন্দবাজারখানা তুলে শিঞে, তৃতীয় পাতার এক 
জায়গায় আঙ্গুল নিদে'শ করে বলল, পড়ে দেখ । 

বাসব বলল, তুমিই পড়, শুনি । 

শৈবাল অনচ্চ গলায় পড়ণ ৪ গতকাল রান্রে রবীন্দ্র সরোবরে একটি শাঁকোর 
ওপর দক্ষিণ কলকাতার ধনাট্য নাগাঁরক শৈলাবকাশ চৌধুরণকে মত অবস্থায় পাওয়া 
গিয়াছে । তাঁহার মএকে গভার ক্ষত বিদামান। কে বা কাহারা তাঁহাকে এইভাবে 
হত্যা করিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না । সংবাদে প্রকাশ, গতকাল 
প্রায় এগারটার সময় তান একাঁট [বিবাহ উৎসবে যোগ দিয়া নিজের গৃহ আভমূখে 
প্রত্যাবর্তন করিতোঁছলেন, পথেই এই দূর্ঘটনা ঘটে । জোর তদন্ত চাঁলতেছে । 

--ই? | বড়লোক হওয়ার অনেক ঝামেলা ৷ সংবাদটি ছোট হলেও গুরত্বপূর্ণ । 
আচ্ছা, এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যেটুকু আমরা জানতে পারলাম, তাতে কোন ব্যাজক্রম 
তোমার চোখে পড়ছে ফি? 

_ব্াতক্রম? কইনা! 

ব্যতিক্রম আছে বইকি। বেশ, আমি বলাছ শোন । শৈলাবকাশ চৌধূরী একজন 
ধনী লোক, তাঁর শিশ্চয়ই মোটরকার আছে । অথচ তান নিন লেকের মধ্যে দিয়ে 
পায়ে হেটে বাড়ি ফিরাছলেন, কেন বলতে পার ? যাঁদ কিছুক্ষণের জন্যে ধরে নেওয়া 
খায় তাঁর গাড় ছিল না, তবু তান পায়ে হেটে বাঁড় ফিরবেন কেন? লেকের মধ্যে 
দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন অনুমান করা যায় সাদনি এাভাঁনউয়ের কোন বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে তিনি হয় টালিগঞ্জ ব্রীজের দিকে যাচ্ছিলেন, নয়তো ঢাকুরিয়া বা 
যাদবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন | কাজেই তাঁর গন্তব্যস্থল কাছাকাছি ছিল না। এক্ষেত্রে 
গাড়ি না থাকলেও 'তান ট্যাক্সি সাহায্যে বাড় ফিরবেন, তাই নয় কি ডান্তার ? 

তাই তো। তুমি কি বলতে চাও ভদ্রলোকের গাড়ি রাস্তায় অপেক্ষা করাছিল, 
তিনি অন্য কোন কারণে ওখানে গিয়েছিলেন ? 

_আমার ধারণা, যে কোন উপায়ে কেউ তাঁকে ওখানে নিয়ে যেতে বাধ্য 
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করেছিল । 

বাহাদুর এসে সংবাদ দিল, বাইরে একজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন । বাসব 
তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে 'নিেশ দল । কয়েক মানটের মধ্যেই দণর্ঘকায় দাঢদেহণ 
এক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন । 

বাসব তাঁকে বসতে অনুরোধ করল। 

ভদ্রলোক কোচে বসে পড়েই বললেন, আমি ইন্সিওরেন্স ডিপাট“মেণ্টের পক্ষ 
থেকে আসাছ। 

_-আমি আপনার জন্যে ক করতে পার বলুন 

_ আপানই কি বাসব বন্দ্যোপাধ্যায় ? 

বাসব মাথা হোঁলয়ে সম্মাত জানাল । 

--আমার নাম তাপস দত্ত । বিশেষ প্রয়োজনেই মাপনার কাছে মাসতে হল। 

_নলুন, আম আপনার জন্য কি করতে পারি ? 

আজকের কাগজে শৈলবিকাশ চৌধুরাঁর মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন £ 
আম সেই সম্পকে এসোছি। উাঁন আমাদের ডিপাট“মেণ্টের একজন প্রথম শ্রেণীর 
মন্ধেল 'ছলেন। এক লক্ষ টাকা বীমা ছিল তাঁর । 

বাসব শৈবালের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, এখন ওই টাকাটা আপনাদের 
শৈলাবকাশ চৌধুরীর নাঁমাঁনকে দিতে হবে, তাই না? 

কিন্তু টাকাটা দেবার আগে আমর। এই হত্যারহস্যের মীমাংসা চাই। 
এইভাবে যাঁদ আমাদের বড় বড় মক্জেলরা খুন হতে থাকেন, তাহলে আমাদের ?িরকম 
আর্থিক সওকটে পড়তে হবে তা নিশ্চয়ই আপাঁন অনুমান করছেন? এই কেসটিতে 
আমরা আপনার ওপরই নিভর করতে চাই। অবশা আপনার যা দক্ষিণা, তা 
আমরা দেব। 

--বেশ, আমার আপত্তি নেই । কাজ তাহলে এখ্ীন আরম্ভ করা যেতে পারে ? 

স্নিশ্চয়ই | 

_ প্রথমে আপনি আমাকে পুরো ব্যাপারটা বলুন । অর্থ এই দুঘটনা সম্বন্ধে 
আপনার যা জানা আছে । 

তাপস দত্ত বললেন, আপনারা কাগজে যা পড়েছেন তার চেয়ে এক বর্ণ বোঁশ 
আমার জানা নেই। রাত সাড়ে তিনটের সময় সৌর্যাবকাশের ফোন পেয়ে আমি 
মিস্টার চৌধুরীর বাঁড় যাই । সেখানেই ব্যাপারটা আমি জানতে পারি। 

_সৌর্যবিকাশ কে ? 

--শৈলবিকাশ চৌধুরীর ছোটভাই । 

__মিস্টার চৌধুরী হত হয়েছেন একথা প্রথমে কে জানতে পারে ? 

_বিটের কনেস্টবল। সেই থানায় খনর দেয়। মিস্টার চৌধুরীর পকেছে 
ভাঁজাটং কার্ড ছিল, কা থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে পলসের পক্ষ থেকেই বাড়িতে 
খবর দেওয়া হয়। 

মিস্টার চৌধুরীর বাঁড়তে কে কে আছেন ? 
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ও*র স্ত্রী রত্মমালা, দই ভাই সৌর্যবিকাশ ও চন্দ্রবিকাশ। 

_ আপনাকে এত তাড়াতাড় খবর পাঠান হয়েছিল, কেন বলতে পারেন ? 

- আজ পনের বছর ধরে আমি চৌধূরণ পাঁরবারের সঙ্গে ঘনি'ঠভাবে জড়িত । 
1মস্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল । সেই সূত্ই তিনি আমার থু 
দিয়ে বীমা করিয়েছিলেন । 

স্পআপনাকে আমি আর দুটো প্রশ্ন করব। প্রথম মিস্টার চৌধুরগর কত বয়স 
হয়েছিল । আর দ্বিতীয় তার নামান কে? 

__সাঁয়ীতিশ বছর বয়স হয়েছিল ভার । ছোটভাই চন্দ্রাবকাশ চৌধুরখই তাঁর 
নমিন। উঠে দাঁড়ালেন তাপস দত্ত ।-_-আ।মি এবার নিশ্চয়ই যেতে পারি? 

_ হ্যাঁ, আপাঁন এখন যেতে পারেন। তবে আমার কথা পুণীলসকে জানিয়ে 
রাখবেন । আর মিস্টার চৌধুরীর ঠিকানাটা 'দিয়ে যান । 

--বেশ। 

পকেট থেকে নিজের ঠিকানা লেখা কার্ড বার করে তার পিছনে শৈলবিকাশ 
চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়ে মিস্টার দত্ত বললেন আমার ঠিকানাটাও রইল। 

তাঁন বিদায় 'নিলেন। 

বাসব কার্ডটা তুলে ধরে বলল, আমার অনুমান মিথ্যা হয়নি, মত মিস্টার 
চৌধুরীর বাঁড় যাদবপুর অণ্চলে । 

আমি ভাবছি--শৈবাল বলল, স্ত্রী বর্তমান থাকতে ভদ্রলোক নিজের ছোটভাইকে 
নামান করলেন কেন ? 

_-ভাল একটা পয়েপ্টের ওপর তুমি মাথা ঘামাচ্ছ দেখে খুশি হলাম। 5ল 
এখন বালিগঞ্জ থানা থেকে ঘুরে আসা যাক । 


আফসার ইনচাজের সঙ্গে আলাপ ছিল না বাসবের । 

কিন্তু পরিচয় দিতেই, অত্যন্ত পাঁরচিতের মত আহ্বান জানালেন ও.1১ 
অশোক রায়। 

-_-কি সৌভাগ্য _আপাঁন !_ ভাবছিলাম আমিই যাব আপনার কাছে । এই 
মান্র ডি. সির কাছ থেকে আপনার সম্বন্ধে ইন্সটাকশন পেলাম । 

বাসব বলল, তাহলে তো আর কিছ বলার রইল না। এবার কাজের কথা 
আরম্ভ করা যেতে পারে । কি রকম বুঝছেন ? 

--টাকার লোভেই কেউ তাঁকে খুন করেছে । 

_-কি রকম? 

_মূত মিস্টার চৌধুরীর হাতের হীরের আধাট ও ঘাড় অদশ্য হয়েছে। ওএ 
সঙ্গে ওয়ালেটটাও পাওয়া যাচ্ছে না। 

_হং। ওয়ালেটে কত টাকা ছিল কিছু জানেন ? 

মিসেস চৌধুরীর মুখে শুনলাম শ' আস্টেক টাকা ছিল । 

-কোন সূত্র পেয়েছেন ? 
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সূত্রের মধ্যে কেবল একটা রিভলবার পাওয়া গেছে । মৃতদেহের হাতত নেক 
দরে পড়েছিল। 'রিভলবারটি মিস্টার চৌধুরীরই | 

--কোন ছাপ পাওয়া গেছে রিভলবারে ? 

_না। বোধহয় দন্তানা পরে ছোঁড়া হয়োছল । চেচ্বারে পাঁচটা গলি 
আছে । একটা মিস্টার চৌধুরীর ওপর ব্যবহার করা হয়োছল। 

বাসব চিন্তিত ভাবে টেবিলের ওপরকার পেপারওয়েটটা 'নিয়ে নাড়াচাড়া করল 
খানিক, তারপর বলল, গাল লেগেছে কোথায় ? 

_-ডান দিকের কপালে । 

--আচ্ছা, তাঁর পকেটে আর কোন কাগজপন্র ছিল ? 

_.না! বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আগে, ড্রেস আপ হবার সময় মিসেস চৌধূরা 
উপাস্থিত ছিলেন। তান জোর দিয়েই বললেন, ওয়ালেট ও রিভলবার ছাড়া 
আর কিছ: নেনাঁন সিঃ চৌধুরী । 

--সব সময়ই কি তান নিজের কাছে রিভলবার রাখতেন ? 

_হ্যা। 

বাসব অশোক রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আম কিন্তু মাডারের মোঁটভ 
সম্ণন্ধে আপনার সঙ্গে একমন্ত হতে পারলাম না। অবশ্য অস্বীকার করাঁছ না, 
হত্যাকারী মিস্টার চৌধুরীর ঘড়, আংটি ও টাকা নেয়নি । কিল্ত; ওই সঙ্গে 
আরো কোন গভীর উদ্দেশ্য তার সাধিত হয়েছে । 

- কিসের ওপর ধনর্ভর করে আপান একথা বলছন 2 

_-তার আগে আমায় জেনে নিতে 'দিন মৃতদেহ 1ক পাঁজশনে পড়েছিল । 

ব্রীজের রেলিংটার ফট খানেক এধারে পাশ ফিরে পড়েছিলেন মিস্টার 
চৌধুরী । ক্ষতস্থানটা মাটির দিকে ছিল। 

সভার পোশাক-পারিচ্ছদে খুব বিপর্যস্ত ভাব ছিল ? 

সনা। 

_-পাহলেই দেখুন, চোরের যাদ চুরি করাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে সে সহজেই 
মস্টার চৌধুরীকে আহত করে টাকাকাঁড় নিয়ে সরে পড়তে পারত । অযথা কে 
আর খুন করার রিস্ক নিতে চাপ বল্‌ন। এক্ষেত্রে আরো একটা বাচন্র ব্যাপার 
ঘটেছে । 'রভলবারটা মিস্টার চৌধুরীর ছিল, অথচ হত্যাকারণ অস্তরটা তাঁর কাছ 
থেকে কেড়ে নিল কোনরকম ধস্তাধবাগ্ত না করেই । ধবস্ভাধবান্ভ হলে পোশাক- 
পরিচ্ছদে একটা 'বপর্যন্ত ভাব থাকত । তাই নয় কি? 

--আপাঁন ঠিকই বলেছেন । তবে... 

-এখন আমি জোর দিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে আমার 'নাশ্চিত ধারণা, 
চুরি হত্যার আসন উদ্দেশ্য নয়-_হত্যার মোটিভকে হাল্কা করার জন্যে ওই ধাঁধার 
সূণ্ট করা হয়েছে । এখন আমাদের সবচেয়ে আগে কি নিয়ে মাথা থামাতে হবে 
জানেন? যখন অনুমান করা যাচ্ছে 'রিভলবারটা পকেট থেকে বার করবার সময় 
হত্যাকারীর সঙ্গে মিস্টার চৌধুরীর কোন রকম ধৰন্তাধবন্তি হয়ান, তখন এটাই ভেবে 
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নিতে হর্কে যে তান নিজেই ওটা বার করেছিপেন। কেন? আর কি ভাবেহ বা 
ওটা হত্যাকারীর হাতে গিয়ে পড়োছল । 

_ অশোক রায় বললেন, আপনার তীক্ষ/বহাদ্ধির প্রশংসা আমি সর্ব শুনেছি । 
প্রথম সাক্ষাতেই আজ আর কিছুটা নমুনা পেয়ে আনান্দত হাচ্ছ। 

বাসব অপ একটু হাসল । বলল, আপনার ধাদ সময়ের অভাব না হয়, তাহলে 
এখন একবার আমাদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গেলে বিশেষ উপকৃত হব । 


_বেশতো। চলুন। 
আরেকটা কথা, ীমঃ চৌধুরীর 'রভলবারটা একাদনের জন্যে আমাকে ধার 
দিতে হবে । 


অশোক রায় বললেন, যদিও আমরা িভলবারটা পরীক্ষা করে দেখোছি--ওতে 
আর কিছু দেখার নেই, তবু আপনার কথা স্বতন্ত-- 

[তান দ্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া অস্ত্রটা বার করে বাসবের হাতে দিলেন। 

থানা থেকে বেশ কিছুটা দুরে ঘটনাস্থল । 

[নিজের অীপেই অশোক রায় বাসব ও শৈবালকে ওখানে নিয়ে গেলেন। 

সেখানে দুজন কনেস্টবল মোতায়েন ছিল। সাঁকোর ওপরকার টপির রাস্তার 
এক জায়গায় রন্তের ছোপ লেগে রয়েছে । 

ইন্সপেইর বললেন, এখানেই পড়োছলেন শেলাবকাশ চৌধ্রী । 

থাসব খংটয়ে দেখল জায়গাটা । হাজার হাজার শেক প্রমণকারীর পদদালত 
সাঁকোটি অবশ্য এখন বেশ পরিচ্কাল অবস্থায় রয়েছে । বাসব সাঁকোর লোহার 
রোলং ভাল করে দেখে বলল, সম্প্রাত রং করা হয়েছে । আচ্ছা, এই দাগটা 
[কিসের বলুন তো ? 

রোলং-এর ওপরে এবং অপর পারের নিচের বিটে হীণ্খানেক চা ওঠা দাগ । 
মশোক রায় দাগটা ভাল করে দেখে নিষে বললেন, রঙমিস্বিদের বুরুশের ঘায়ে 
দ[গটা সংজ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। 

বাসব কিছু বলল না । কয়েকবার এমুড়ো-ওমুড়ো চঞ্ধর দেওয়ার পর, ও 
[নচেকার ঘাস-জমিটায় নামল । সাঁকো এখানেই শেব হয়ে গেছে । কয়েকটা 
গাছ পর পর । দূরে 'লালপুলের কাছে মোটরকারের সমারোহ । বাচ্চাদের 
[নিয়ে অনেকই এসেছেন ওখানে । 

তীক্ষ দস্টতে চারাদকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলল বাসব। 

হঠাং ওর দৃষ্টি পড়ল কেয়া ঝাড়ের সামনেকার ঘাস-জমিটার ওপর । ইি- 
দেড়েক লম্বা কি একটা পড়ে রয়েছে না? বাসব এাঁগয়ে গিয়ে তুলে নিল সেটা । 
দেখলে রবার বলে মনে হয়, কিম্তু রবার নয় । অথচ চামড়া হিসেবে ধরে নিতেও মন 
চায় না। পাতলা ছিপছিপে বস্তুটি । একধিকের রং চকোলেট, অপর [দকটা 
গোলাপের গায়ের মত বিচিত্র রেখায় রেখায় সমাকীর্ণ | 

বাসব চিন্তিত ভাবে কুড়িয়ে নিয়ে সেই অমূল্য সম্পদ (1) নিজের পকেটে 


রাখল । 
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আবার সাঁকোতে ফিরে এল। বলল, ব্লীজ আর জলের মধ্যেকার ড্কি 
কতখানি বলে আপনার ধারণা ? 

ইন্সপেক্টর বললেন, ফ:ট দশেক হবে। 

_হ"। চলুন যাওয়া যাক। এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে ল 
মর্গে যেতে চাই । ডেডবাঁড না দেখলে কাজের অনেক অস্যাবধা হবে। 

--চলুন। রঃ 

অশোক রায় জীপের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাসব ও শৈবাল তাঁকে অন,সরণ 
করল। 

এরপর লম্বা যাত্রা শুরু হল। দক্ষিণ থেকে প্রায় উত্তর কলকাতা । 

চেঁবলের ওপর শোয়ান 'ছল শৈলাঁবকাশ চৌধুরীর মৃতদেহ । 

বিরাট হলটার চতুর্দক থেকে ছ্‌টে আসা চাপ চাপ উৎকট গন্ধ ওদের যেন 
ঘিরে ধরল। বাসব ভাল করে দেখল মৃতদেহটা । উচ্চতায় সাড়ে পাঁচি ফুটের 
কিছু বেশি ছিলেন মিঃ চৌধুরী । দোহারা গড়ন। সূছাঁদ মৃখের গড়ন। 
মৃত্যুর হিম শীতলতায় মুখের ভাব কিছু পরিবর্তন হলেও, বুঝতে পারা যায় 
ভদ্রলোক সমশ্রী ছিলেন। আসণ বয়স জানা না থাকলে মনে হত পণ"চশের কোঠা 


[তান বুঝ পার হননি। 

ডান কপালে আড়াআড়ি ভাবে একটা ক্ষত । দেখতে খুব ভয়াবহ হলেও ক্ষত 
খুব গভনর নয়। 

বাসব শৈবালের দিকে ফিরে বলল, উণ্ড সবদম্ধে তোমার কি আঁভিমত 
ডান্তার ? 


শৈবাল ঝ*কে একামানট প্রায় ক্ষতটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল, খালি 
চোখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, গুল মাথার মধ্যে নেই, কপালের কিছ; মাংস কেটে 
বোরয়ে গেছে । 

-_এই ধরনের উণ্ডে মানুষ মরতে পারে ? 

_নিশ্য়ই। হেমারেজ হয়ে হয়ে সে নিশ্চয়ই মারা যাবে। 

-অর্থাং কিছুক্ষণ সে বেচে থাকবে । বেশ কিছুটা রন্ত পড়ে মতত্যু হওয়ার 
আগে তার সাহায্যের জন্যে কিছুদূর ছুটে যাওয়াও বিচির নয়। এক্ষেত্রেতা 
হয়ান। তান গাল খেয়ে ওখানেই পড়ে মারা গেছেন । আপনার কি মনে হয় 
ইন্সপেক্টর, মৃত্যু খুব দ্রুত হয়োছল ? 

-আমার ধারণা তাই। কারণ মিস্টার চৌধুরী, বিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় নেন 
পৌনে এগারটায় আর তাঁর মৃতদেহ বিটের কনেস্টবল দেখূতে পায় এগারটা 
কুঁড়তে । কাজেই এই প"য়ন্রশ মানট সময়ের মধ্যে হত্যাকারীর সঙ্গে তাঁর দেখা 
হয়, বোধহয় কিছ? কথাও হয় এবং তান মারাও যান। সূতরাং... 

--আপনার সঙ্গে আমি একমতত ইন্সপেন্টর। তাহলে ডান্তার ? এবার তুম 
কি বলবে? 

আরেকটা সম্ভাবনা আছে,--শৈবাল বলল, এই ধরনের অগভার ক্ষতেও মানুষের 


১৫০ 


হতে পারে, যাঁদ হত ব্যান্ত কোন মারাত্বক শ্লায়বিক রোগের রুগী হয়। 
তে ইঝেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয় । 
1 ইত্তিস্টমটেমের রিপোর্ট কালকের মধ্যেই রোঁডি হয়ে যাবে, কি বলেন ? 
 অগ্লাশা তো করা যায়। অশোক রায় বললেন। 
প্রথম সা্থরিপোর্টের এক কাপ আমায় দেবেন । 


এ গীশব- চলন, এবার ফেরা যাক। 
খণ একন্সপেক্টুর রায় বাসব ও শৈবালকে হাঙ্গারফো্ড স্ট্রটে নামিয়ে দিয়ে গেলেন । 


সন্ধ্যা সাতটার পর মৃত শৈলবিকাশ চোধুরাঁর বাড়িতে এল বাসব। 

সঙ্গে শৈবালও আছে । চমৎকার বাঁড়খানা মিঃ চৌধুরীর । ওয়ালনাট 
কালারের দোতলা সাউদাণ্্টন প্যাটার্ণের বাঁড়। সামনে লন। লনের গায়ে 
গায়ে হালহকের কেয়ার । 

শ্োর্টিকোতে তাপস দত্ত দাঁড়িয়োছলেন। ওদের অপেক্ষাতেই। বাসব আগেই 
ফোনে জানিয়োছল ওঁকে, আজ সম্ধ্যার সময় তান যেন এখানে উপাস্থিত থাকেন, 
সিঃ দত্ত ওদের ডুইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন । 

বাসব বলল,» তপন নিশ্চয় আমার বিষয় বাঁড়র সকলকে বলে রেখেছেন 
[মস্টার দত্ত 2 

_হশ্যা। আপাঁন যে এখন আসবেন একথাও জানয়ে রেখোছ। 

_বেশ। তাহলে সৌর্ধাবকাশ চৌধুরীকে একবার ডেকে পাান। আগ 


প্রথমে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই । 
ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তাপস দত্ত । সৌর্যাবকাশকে তিনি ডেকে আনতে 


গেছেন। 
কয়েক [মানটের মধ্যেই সৌর্যাবকাশ এলেন ঘরে । ছোটখাট মানুষটি । বয়স 
বোধহয় ন্বিশ ৷ দেখতে মন্দ নয়। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা । শুকনো মুখে 


তান একটা কোচে এসে বসলেন । 
বাসব বলল, আপনার মনের অবস্থা ভাল নেই তবু আপনাকে বিরক্ত করার জন্য 


আমি দুঠাখত। 
সৌর্যাঁবকাশ বললেন, মিস্টার দত্তর মুখে আম আপনার কথা শুনেছি, আমাকে 
কি বলতে চান বলুন ? 


_গোটাকপ্তক প্রশ্ন আমি আপনাকে করব ! একটা খুনের তদন্ত নিঃসন্দেহে 
জাঁটল ব্যাপার । আশা কার আপাঁন আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবেন ? 

চেষ্টা করব। 

-আপ্ানি কি করেন ? 

_ [নিজেদের ব্যবসা দেখি। 

_ কিসের বাবসা ? 

_ আমাদের কন্সগ্রাকশন ফার্ম আছে । “চৌধুরী আশন্ড চৌধুরীর নাম সকলেই 
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জানে। 

_আপনারা 'তিনভাই 'ক ব্যবসার সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন ? 

_হ্য্যা। 

- আপনি বিয়ে করেছেন 2 

_না। 

- কেন? 

সৌর্যাবকাশের মূখে বিরক্তির ভাব ফ:টে উঠল। তান বেশ দ্রুত-গালায় 
বললেন, নিশ্চয় কোন সঙ্গত কারণ আছে । 

দুর্ঘটনার 'দিন অর্থাং কাল রাত ন'টার পর আপাঁন কোথায় ছিলেন ? 

- বাড়তেই । নিজের ঘরে বসে টেন্ডার ফর্ম ফিল আপ করছিলাম ' 

- কাজটা শেষ করতে কতখানি সময় লেগেছিল £ 

_ ঘন্টা দেড়েক । 

_ তারপর ? 

_-তারপর আম খেয়েদেয়ে শুয়ে পাঁড়। 

_হধ*। আপনাদের মোটর আছে । 

টো গাঁড় আছে আমাদের | 

_-কাল আপনার দাদা কোথায় নেমন্ল্ন খেতে গিয়োছিলেন ? 

-_িবকাশ সেনের বাঁড়। 

_আপনাদেরও নেমন্তল ছিল, না তিশি একাই ইনভাইটেড হয়েছিলেন £ 

-_ বাড়ির সকলেরই ইণ্ভাইটেশন ছল. আমরা যাইীন। কারণ... 

কারণ £ 

_-মিস্টার সেনের সঙ্গে আমাদের সম্পক্ক ভাল যাচ্ছে না। আগে আমাদের 
জয়েন্ট বিজনেস ছিল। উন ব্যবসায় প্রচুর গোলমাল করায় এই মনোমাপিন্যের সৃষ্টি । 

তবু তান আপনাদের ইনভাইট করেছিলেন এবং আপনার দাদা সেখানে 
গিয়েও ছিলেন- ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। 

_-আসলে প্রকাশ্যে আমাদের মধ্যে কোন মনোমালিনা নেই । দ'তরফে তাই 
সামাজিক.অনুগ্ঠানে যাওয়া-আসা আছে। অবশ্য আমাদের ভুরফ থেকে দাদা 
ছাড়া আর কেউ যেত না ও'র বাড়ি। 

, বাসব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, আপনার দারা ক রকম ধরনের 
লোক ছিলেন। ৃ 

__তান রগচটা ও একগুয়ে লোক ছিলেন । 

_ স্তর কিকোন শারীরিক অস,স্থতা ছিল ? 

_ছিল। অত্যন্ত দুর্বল স্নায়ু ছিল তাঁর। একটূতেই নার্ভাস হয়ে 
পড়তেন । 

তাঁকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা ? 

--ও বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই । 
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_ আচ্ছা মিস্টার চৌধুরখ আপাঁন কি নিয়মিত নিজেই সেভ করেন ? 
সেভ !-_ এই রকম অদ্ভূত প্রশ্নে অবাক হলেন সৌর্যবিকাশ সেঁধুরণ | 
শৈবাল ও মিস্টার দত্তও কম বাস্মত হলন না । নঙ্গের হাতে দাড় কামানোই 
আমার অভ্যাস । 
- কম আহলাষ দাড়ি কাগিয়ে ছিলেন কি? গালেন যা অবস্থা 
শৈবাণ সৌসশুলকাদের মুখের দিকে আকাল গালর এখানে এখানে ব্লেডের 
আঘাত। 
- হট্যা। কাল রাত্রে দাঁড় কাশাতে গিধে, হাড়াতাড়ি করার দরুণ গাল কেটে 
গেহে। 
রাণে কামাবার হঠাৎ প্রয়োতন হন £ 
_ আব ভে! পরই আনার এক হায়ন।য় যাবার কথা ছিল, তাই .শকিগ্ দাদার 
মতুযুর সঙ্গ এসব কথার কি সম্পকা বুলাত পারাছ না । 
বাসব সে কগাণ কান না দ্য বন্ল তাহ আপান কাল বাবে শুধু টেডার 
ফর্মই ফিল আপ কক্রেনাঁন, ডিও কানিঠছিলেন । কই আগে একথা তো আমায় 
বললেন নাঃ 
-নাশমানে এই সামান্য কথাটাও যে বলতে হবে ভাবতে পারানি। 
_-ধন্যবাদ । আপনাকে বেশ কিছুক্ষণ বির করলাম । এবার আপাঁন যেতে 
পারেন। শুধু আপনার ছেো১ভ।ই কপ ঠিয়ে দেবেন। 
ছোৌমণবকাশ গেধুবী দ্র ১প। ঘন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন । হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন 
যেন তান । বাসব একটা সিগারেট ধরাল। 
বোধহয় মিন দুয়েক পরেই চন্দ্রবিকাশ ঘর এলেন । বয়স সাতাস-আটাশ 
উচ্চতায় খুব বোশি নন তান । গায়ের রঙ ফরসা । মুখের গড়ন মেক্ষভাই-য়র 
মত। মুখের ওপর একটা শীর্ণ ভাব লেগে আছে । মনে হয় দাদার মৃত্যুতে 
[বিশেষ শোকাহত হ য়ন্ভন তান । 
--আমায় ডে কেন ? বললেন ক্ষীণ গলায় । 
বাসব বপন, নিশ্চয়ঃ আাগান শুনে থাকবেন, আপনার দাদার হত্যাকাণ্ডের 
তরন্ত করতে অমন এসোছ। 
হ্যা, আমি শুনেছি । হন্যাকারখক যে কোন উপায়ে তাপনি ধরুন । এ 
সম্পর্কে আপনি আমার কাচ্ছ থেকে যে ধরনের সাহাধ্য চাইবেন আম করব । 
_ধন্যবাদ। আপনার এই নহযোগিতানুলক মানাভ।ব দেখে খশাশ হলাম। 
আপনার দাদার কিকোন শু হিল ? 
-থাকা বাঁদর নয়। ভাল লেকদের শন্ুর অভাব হয় না। 
--আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলাম না। 
যাঁদও তিন রগচটা ও একগধংয়ে লোক ছিলেন, তবু তাঁর মত দয়ালহ ও স্নেহ- 
প্রবণ মানৃষ খুব কমই দেখা যায়। আমাদের আত্মীয়-পারঞ্জন, বন্ধ-বান্ধব. 
চাকর-বাকর, এমন কেউ নেই যে তাঁর এই ব্যবহারের প্রশংসা করে না 
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_ কিন্ত; এর জন্য শন্ু থাকার কি সম্ভাবনা বৃঝতে পারছি না । 
আবার ফি লোক আছে চন্দ্রীবকাশ বললেন, যারা দাদাকে ঈর্ধা করত 
'ঠাদের মধ্যে একজন আমাদের ব্যবসার আগেকার অংশীদার বিকাশ সেন। আর- 
আর -? 

অনুমানের ওপর নির্ভর করে আর কারুর নাম করা ঠিক নয়। 

_কাল রাত না থেকে, আপনার দাদার মূত্যু-সংবাদ শোনা অবাধ আপনার 
মৃভমেন্টের বিষয় কিছু বলুন । 

ক্লাব থেকে আম সাড়ে আটটার সময় বাড়ি ফির। দাদা তখন সিঃ সেনের 
ওখানে যাবার জন্যে তোর হচ্ছেন। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তান বললেন, কাল 
সকালের ট্রেনেই বেলড।ঙ্গা চলে যাবে । খবর পেয়োছ দিন তিনেকের মধ্যেই কন 
সালাটং হীঞ্ানয়ারের 'ভাঁজট হবে ওখানে । বেশডাঙ্গায় আমরা বিরাট একটা 
ব্রীজের কাজ হতে [নিয়োহ। 

_আর কোন কথা হয়েছিল ? 

হ্যা । আমার উপপ্ঠিতিতেই দাদা বৌদির কাছ থেকে রিভপবারটা চেয়ে পকেটে 
রাখলেন । আমি খললাম, সব সময় তুমি কেন যে ওটা ক্যাঁর কর, বুঝতে পারি 
না। তান হেসে বললেন, সাবধানের মার নেই ছোটবাবু । পকেটের একপাশ 
গড়ে থেকে বিপদের সময় যাঁদ আমায় রক্ষা ক্র, শ্ষাতকি ? 

- তারপর ? 

-আম নিজের ঘরে চলে যাই । শরীর ভাল ছিল না। না খেয়েই শয়ে 
পাড় ন'টার মধ্যে। ঘুম ভাঙে হরিহয্রর ডাকে । আমাদের চাকর হরিহর। সে 
কাঁদতে কদিতে আমায় দাদার ম.ত্যু সংবাদ জানায় । রাত তখন বোধহয় একটা | 

-হ*। আপনার দাদার ক'বছর বিয়ে হয়েছে ? 

--বছর তিনেক । 

--কোন ইস্‌ নেই বোধহয় ? 

-না। 

-আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, ইদানীং কি আপনার দাদা খুব চীন্তত থাকতেন ? 

-হণ্যা। মাস খানেক ধরে তাঁকে সব সময় চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখতাম : 
এ 1নয়ে কোন প্রশ্ন করলে তান আমাদের ওপর 'বিরন্ত হতেন । 

_-আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। শুধু আপনার দাদার অফিস ঘরে 
আমাদের নিয়ে চলুন। 

-আসুন। --চন্দ্রবিকাশ চৌধুরী আগুয়ান হলেন।” বাসব ও শৈবাল 
তাঁকে অনুসরণ করল । তাপস দত্ত ড্রইংরূমেই রয়ে গেলেন। কোথায় যেন ফোন 
করবেন, তাই। 

ড্রইংরুমের পাশের ঘরখানাই শৈলবিকাশ চৌধুরীর অফিস-রূম। 

বাসব বলল, অসি এই ঘর পরাক্ষা করতে চাই। হয়তো কাগজপন্র নেড়েচেড়ে 
দেখারও প্রয়োজন হত্তে পারে । আপনার 'নিশ্যয়ই আপাতত হবে না। 
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-আপাত্ত কিসের 2 আ'মি কি এখন যেতে পারি ? 

স্বচ্ছন্দ । 

চন্দ্রবকাশ চেধুরণ ধীর পদক্ষেপে বারান্দা ধরে এগিয়ে চললেন । বাসব ও 
শৈবাল আঁফস রুমে প্রবেশ করল। ঘরখানা খুব বড় নয়, ১০১৫ ১০ হবে বোধ- 
হয়। পাঁলাঁথনের স্বচ্ছ আবরণে চারাদকের দেওয়াল মোড়া । তাই বোধহয় 
দেওয়ালে ছাব বা ওই জাতীয কিছ: টাঙানো নেই । আড়াআড়ি ভাবে সেক্রেটারিয়েট 
টেবিলটা বাখা। টেবিলের ওপর খানকয়েক ফাইল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
[দিনিস। দেওয়ালের একধাবে দাঁড়ি করান লম্বা বককেশ। খান ছ"য়েক চেয়ারও 
মাছে টেবিলে 'এপাশে-ওপাশে । 

সাসব চারাপিকে একবার গাঁকিয়ে নিয়ে টেবিলের খুব কাছে এগিয়ে গেল। 
টোবিলের দপাশ মিলিযে ছণ্টা ড্রঘার । বাসব ডান ধারের প্রথম ড্রয়ারটা খুলল । 
বলতে গেলে খালি । শুধু ওয়েস্টার্ণ নভেল রয়েছে একখানা । এই ভাবে আরো 
চারখানা ড্রয়ার খুলে খুলে দেখল ও । একখানা কেবল খোলা গেল না। ছোট 
ছোট দুটো কড়ায় ছেট একটা 'তালা [৭ষ বন্ধ সেটা । 

পাসব বলল, ভার, দরজাটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে এস তো । 

শৈনাল ওর কথামত কাত করল । বাসব পকেট থেকে ছোট ছুরি বার করে 
কড়া জয়েণ্টে চ।গ তে ধিতে কড়াটা খাঁসয়ে আনশ টেবিলের বিট থেকে । 

শৈবাল বণল, এক কনলে ? 

এছাড়া দ্রয়ার খোলবার আব তো কোন উপায় ছিল না। অথচ না খুললেও 
নয়। ন্খেছ না, শুধু এইটাই বন্ধ। বলা তোযাধ না, এর মধ্যেই হয়তো 
প্রয়োজনীয় !কছ: পাওয়া যেতে পারে । 

দ্রয়ান খোলা হল। তার মধ্যে রয়েছে হিসেবের খাতা, এনগেজমেন্ট'বক, 
আদালত সংক্রান্ত কিছু কাগজপত্র, চেক বই, ব্যাঙ্ক বূক, বামার প্রিমিয়াম রিসিট 
ববারের 'িং আবদ্ধ কয়েকটা চিঠি ও একটা ফটোগ্রাফ। জনৈক মাঁহলার হাফ 
সাইজের ছবি । মহিলাটি দেখতে সমশ্রী, বয়স বাইশ-তেইশ হবে । ফটোগ্রাফখানা' 
কিছু ফেড হয়ে গেছে । 

বাসব চিঠির তাড়া, ফটোগ্রাফখানা ও এনগেজমেশ্ট বুকটা পকেটস্থ করল। 
তারপর বলল, চল, বাইরে যাওয়া যাক । 

ওরা ঘরের বাইরে এল । 

তাপস দত্ত বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন । ওদের দেখে এাগয়ে এলেন। 

বাসব বলল, এবার মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চাই । 

_চলুন। 

, তাপস দত্তকে অনুসরণ করে ওপরে এল । দোতালার বারান্গার শেষ প্রান্তে 
[মিসেস চৌধুরীর ঘর । মিঃ দত্ত নক করলেন। দরজা খুলে বাইরে এলেন মিসেস 
চৌধুরী । তাঁর মুখখানা বাসি ফুলের মতই শুকিয়ে উঠেছে । অপূর্ব সুন্দরী 
তিনি নন । তবে তাঁকে দেখতে খারাপ বলা চলে না। বয়স বোধহয় বছর আটাশ 
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হবে। প্রচুর কেদেছেন। চোখের কোলে কোলে এখনো ভগ । 
তাপস দও খললেন, এরা তদপ্তে এসেছেন । আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান। 
রঙমমালা চৌধুরী ধরা গণায় বললেন, আসুন । 
সকণে ঘরে প্রবেশ করলেন। 
বাসব বলল, আপনা মনের অবস্থা এখন খন্বহ শোচণার তা আনি শুধ, 
তদন্তের সুবিধার জন্যেই আপনাকে 'বিরন্ত করতে এলাম । 
_বসুন আপনারা । আবার কাছ থেকে কি জানতে চান বলুন । 
বাল মস্ঠর চৌধুরী বয়ে বাড়ি ঝাচ্ছিলেন, ঠখন আপনার সঙ্গে তাঁর কি 
কথা হযাহল ? 
কোন কথাই হয়ান। শুধু রিভশবারঠা আলমারি থেকে বার করে দিতে 
বলোছিলেন। 


- আর কোন কথা হযাঁন ? 
_না। তান বেশি কথা বলেন না। তাছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর কোন 


কথাই হত না। 
--কি রকম ? 
_ইতণ্তত করতে লাগলেন রত্্রমালা চৌধুবণী। 
তাপস দত্ত বললেন, ওকে অন্য প্রশ্ন করুন সিস্টার ব্যানার্জী । এ বিবয়ে 


আমি আপনাকে পরে বলব । 
- মিস্টার চৌধুরী নিজের ছোটভাইকে কেন বীমার নাঁমাঁন করোছলেন বলতে 


পারেন ? 
তিনি ওকে খুব ভালবাসতেন । 
-কাল মিস্টার চোধুরী বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার দুই দেবর বাড়িতেই 


[ছিলেন কি ? 
--বলতে পারাঁছ না। কারণ উন বোরয়ে যাওয়ার পরই আম খাওয়াদাওয়া 
সেরে শুয়ে পড়ি। 


আচ্ছা, আপনার স্বাম? বিয়ে বাড়িতি যাচ্ছিলেন, নিশ্চয়ই কোন প্রেজেন্টশন 
নিয়ে গিয়েছিলেন ? 
- হ্যা, একটা তাড়োয়া হার নিয়ে গিয়োছিলন । 
ওই আটশো টাকা সঙ্গে নিযে যাওয়ার কি স্বার্থকতা 2 
বাসব পকেট থেকে নেই ফটোপ্রাফখানা ধার করল । পরত্রমালা চৌধুরীর-৫কে 
এগিয়ে ধরে বলল, দেখুন তো 'মসেস সেঁধৃবী, এই মাহলাটিকে টেনেন কিনা 2 
_বব্যক্তিগত ভাবে অবশ্য একে আমি চিন না। তবে এ'র পাঁরচয় আমার 
জানা আছে £ 
-ইানকে £ 
_ আমার স্বামীর সঙ্গে এ'র বিয়ে হবার কথা ছিল। 
বাসব উঠে দাঁড়াল। - এখন আমার আর কোন প্রশ্ন নেই। ভাঁবষাতে' 


১৫৬ 


প্রয়োজন হলে আবার আসব । 

-'বাসব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শৈবালও । মিঃ দত্ত ওদের অনুসরণ 
করলেন। 

আবার ড্রইংরুমে 

_-ক ব্যাপারঠা শুন তো? বাপব প্রগ্র করল। 

_-মিঃ দত্ত বললেন, ওই ছবিটা আ।গাঁন কোথা থেকে পেলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। 
যাই হোক, ওই মাহল।টির সঙ্গ চৌধুগীর অস্থরঙঈগতা হিল । দুজনর বিয়েও হত। 
কেন জাশি নাহণ না। শুনলাম মেয়েটি পাগল হয়ে গেছে । তাপ্রপর থেকে 
শেধুরী আমায় প্রায়ই বল্ত, ছায়ার মত মৃত্যু আমার পিছু পিছু আছে দত্ত । 
'তাই [তা রিভণবার নিয়ে ঘুর । সে খাঁণ আমায় আস্ম্পেট করে, আও তাকে 
রেহাই দেব না। 

_ কে তাঁকে মারতে ঢা_ এ সম্বন্ধে কিছ; বলোখিলেন কোনধিন ? 

না। বিয়েও কপ: চাঠীহল না। আমরাই কয়েন জোর করে ওকে বিয়ে 
কর বাধা করছিলাম অন্য মেয়ের সঙ্গে । পীর সঙ্গে বেশ বনিবনাও হয়োহল। 
[িন্ু মাস কয়েক ধরে ও নিজে: স্বীর সঙ্গ সম্পূর্ণ বাক্যাপাপ ধন্ধ করেছিল । 

_কো? 

_-তা বলাতে পারাহি না । 

_-ওই পাগল মহিশার ছিকানা 'পিতে পারেন ? 

- মেয়েটি এখন কাঁকেতে | ওর মা থাকেন কসবাতে । ঠিকানা আমার কাছে 


সলখা আছে, আপনাণক পরে দেব । 
_'পরখন তাহলে আমরা উঠলাম । আপানি ঠিকানাটা এক সময় পাঠিয়ে দেবেন । 


নরটের সময় শৈবাণ হ্যাঙ্গারফোড স্দ্রীচে এল । 

বাসব ৬থন বাড়ি হিল না। বাহাদুরের মূখে শুনল একটার সময় ও কোথায় 
বেবিয়ে গেছে । 

শৈবাল ড্রইংরূমে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাত। উল্টোতে লাগল । মিনিট 
॥শেক পরে বাসব ফিরল । বলল, তোমাক বোধহয় অনেকদ্ণ খপিয়ে রেখে ছি, তাই 
না ডান্তার £ 

অনেকক্ষণ কিছু নয়, মিনিট দশেক । 

-আরো কিছুম্ণ ণর জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা কর । আমি এখান আসাছি। 

বাসব ড্রইংরমের পক্ষিণ দিকের ঘরটার মধ্যে ঢুকে দরজা ব্ধ করল । ওই থরটি 
ওর প্যাবরেটার বিশেষ । প্রায় প্রত্যেকটি তদন্তে ওই ঘরের যন্ঘ্রপাঙগুলি ওতপ্রোত 
ভাবে সাহায্য করে বাসবকে ৷ 

ঘাঁড়ন কাঁটা সরে চলেছে । ক্রমে পাঁচটা বাল, তারপর সাড়ে পাঁচটা । বাগব 
তখনো ওই ঘরের মধ্যে । পোনে ছণটার সময় ইন্সপেক্টর রায় এলেন। 

__ মিস্টার ব্যানাজৰ কোথায় 2 
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_বাড়িতেই আছেন। বসুন। 

মাঁনট কয়েক পরে বাসব ড্রইংরূমে এল । একটু হেসে বলল, ইন্সপেহর, 
ডান্তারের সঙ্গে আপনাকেও অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি দেখাছ। পোস্টমর্টেমেব 
[রিপোর্ট এনেছেন নাকি ? 

হ্যাঁ এই মেল 

[তান রিপোর্টের নকল এগিয়ে ধরণেন | পাসব ভ্র, কঃচকে পড়ল রিপোর্টটা । 

_-ডান্তার, তোমার কথাই চিক । আঘাঙের জন নয়, ভয় পেয়েই মারা গেছেন 
মিস্টার চৌধুরী । তাছাড়া তার মাথার মধ্যে গণ পাওয়া যায়ান। যাক- 
এবার আমণ। 'এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে নিজেদের মধো কিছু আলোচনা করতে পারি। 

অশোক খগলেণ, কি রকন খুঝছেন কেসটা ? 

_ যাঁদও এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি. তবু খুব জাঁটল বলে মনে হচ্ছে না 
আমার। কারণ অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাবার অনেকগুলো পথের সন্ধান 
আমি পেয়েছি। 

--কি রকম। 

_তার আগে আমি আপনাদের একটা 'জানিস দেখাতে চাই । 

বাসব নিজের পকেট থেকে দুঘ্টনাস্থলের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া সেই বিচিন্র না- 
চামড়া না-ববারের টুকরোটা বার করল। 

আপনারা বলুন তো এটা কি? 

শৈবাল ও অশোক রায় বস্তুটিকে ঘুরাম ফিরিয়ে দেখল । 

শৈবাল বলণ, বোধহয় রিফাইন প্লাস্টিকের টুকরো । 

আমিও প্রথমে তাই ভেবৌছ্লাম, আসলে কিন্তু তা নয়। সাবা দুপুর আমি 
কি করেছি বল তো? এই টুবরোটাকে নিয়ে আমার বন্ধু জুপাঁজর প্রফেসর হাজরার 
কাছে গোহ। সেখান থেকে আবার আগায় অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনে ষেতে হয়েছে । 

অস্োলয়ান ট্রেড কমিশন! ইন্সপেন্র রাগের গলায় বিস্ময় | 

শুনুন, আপনাদের বাঁঝয়ে বলাছ। পুখণননাস্ছলের কাছেই আমি এই টুকরোটা 
কুড়য়ে পাই। প্রথমে আমি প্রাস্টিকই ভেবেছিলাম । কিন্তু অনুবীক্ষণ দিয়ে 
পরীক্ষা করে বুঝলাম ওটা প্লাস্টিক নয়, রবারও নয়- চামড়া । টুকরোটার গায়ের 
সুক্ষ আশগুলো আমায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করল। কিসের চামড়া 
কোন মতেই ঠিক করতে না পেরে হাজরার কাছে গেলাম । হাজরা দেখে শুনে 
বলল, ক্যাঙ্গার্‌র চামড়া । আস অবাক হলাম, কলকাতার লেকের ধারে অস্ট্রেলিয়ান 
ক্যাঙ্গারুর চামড়া পড়ে কেন 2 জ্ুগার্ডেন থেকে একটা ক্যাঙ্গারু বেরিয়ে লাফাতে 
লাফাতে গিয়ে নিজে চামড়ার একটু নমুনা ফেলে এসেছে, একথা [নিশ্চয়ই 
বিশবাসযোগ্য নয়। তাহলে 2 গেলাম অস্ট্রেলিয়ান দ্রেড কামিশনে । রিশেপ- 
সানিস্ট মাঁহলাটি সুর্পা এবং নবীনা। আমি তাঁকেই নিজের সমস্যার কথা 
বললাম । 'তিনি চামড়াটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, ইউরোপ ও আমেরিকায় 
ক্যাঙ্গারুর মাংস 'বাক্রি করে আমাদের সরকার প্রচুর লাভ করছেন! টিনে বন্ধ 
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ক্যাঙ্গারুর আচারের মত লোভনীয় খাদা পাঁথবীতে কমই আছে । কথাটা বলেই 
মনে হল, 'তাঁন যেন ঝোল টানলেন । আমি তখন তাঁকে স্মরণ কাঁরয়ে দিলাম, আমার 
আগ্রহ মাংসের ওপব নয়, চামড়ার ওপর ৷ তান বল'্লন, কাঙ্গারুর চামড়ায় তৈরি 
অনেক কিছ সবন্ত চালান হয় ওখান থেকে । তাদের মধ্য চশমার খাপ, সিগারেট 
কেশ, সুটকেশ, র্যাকেটের কভার ইত্যাদি । আম এই কথাতেই সন্তুষ্ট হয়ে চলে 
এলাম । এই তো গেল চামড়া ঘাঁটিত। এবাব অন্য কথায় আসা যাক । তার 
আগে আমি আপনাদ্রে একটা কথা বলোনি, অস্টীশয়ান ট্রেড কাঁমশন থেকে বেরিয়ে 
আম বিকাশ সনের বাড়ি গিয়োছলাম । মিস্টার সেনের মেয়ের নিয়েতেই গিয়েছিলেন 
সোঁদন শৈলাঁবকাশ । আসি নিজের পাঁরচয় ধিয়ে গোটাকতক প্রশ্ন করলাম 'িস্টার 
সেনকে ৷ তিনি সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখালেন | তার কাছ থেকে শুনলাম, 
রাত সাড়ে দশটার সময় ওখানেই মিস্টার চৌধুরীকে কে ফোন করে । ফোন পেয়েই 
তান বেরিয়ে যান, তারপর আর ফিরে আসেনান ' 

_ত্াই নাক? শৈবাল বলল । 

তাহলে মোটামুটিভাবে দাঁড়াচ্ছে এইরকম, যদিও এখন অনুমানের ওপর নিভ'র 
করতে হচ্ছে, তবে আম'র বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত এই থিয়োরিই কারেঠ হবে। মিস্টার 
চৌধুরী সাড়ে দশটার সময় ফোন পান। কোন পাঁরচিত ব্যান্তই তাঁকে ফোনে 
বলেছিল, লেকের ওই ব্রীজটার কাছে যেতে । নিশ্য়ই এমন কোন কথা বলোছিল, 
যার জন্যে তান ওখানে না গিয়ে থাকতে পারেনান। তারপর হত্যাকারী তাঁর 
সঙ্গে কথা বলতে বলতে গল চালায় । কালেই সন্দেহের বিদ্দুমাত্ অবকাশ নেই 
যে. হত্যাকারা মিস্টার চৌধুরীর পরাচ্ত ব্যন্ডি ছিল । 

_আপানি যত সহজভাবে বললেন, ব্যাপারটা কি এত সহজ হয়েছিল 
ইনসগে এর রায় বললেন, যে রিভলবার দিয়ে মিস্টার সেধুরী নিহত হয়োছিলেন, সেটা 
ছিও। তাঁরই | হত্যাকারী িভাবে অস্ব্রটা ধ্নন্তাধবাপ্ত না করেই তাঁর কাছ থেকে 
আগায় করেছিল, 'তা আমা,পর ভৈবে দেখতে হবে । 

বাসব বলল, আপনার এশ্মের মধ্যে ধার আছে । কিন্তু 'এর টত্তর যে আগার 
কাছে নেই তা মনে করুনেন না। উত্তর দেবার আগে আম আপনাদের একটা প্রশ্ন 
করব । খলুন তো, নতুন রঙ করা বীজের রেলিংএর ওপর ঘসা দাগ আর রোলিং-এর 
তলায় জলের দিকে একটু রঙ ওঠা দাগ কেন ছিল ? 

শৈবাল ও ইন্পপেইর রায় বাসবের দিকে তাকালেন । 

ধরতে পারছেন না? আপনাদের এবার স্মরণ কাঁরয়ে দিতে চাই মৃতদেহের 
পাঁজশন। রোঁলং-এর কাছ থেকে হাত দুয়েক দূরে পড়োছিল দেহটা । তাও ধরতে 
পারলেন নাঃ শুনুন, মিস্টার চৌধুরীর রিভলবার দিয়ে গুল ছোঁড়া হয়ান, ওটা 
ফলে রাখা হয়েছিল পৃিসকে বিপথগামী করবার জনো । 

আপাঁন ভাবে বুঝলেন ? 

_-রাসায়ননিক প্রাক্রয়ায় 'রিভলবারের ব্যারেলটা আম খ-পে ফেলি, তারপর 

ঢারেল ধোয়া 'ডাস্টল ওয়াটার পরাক্ষা করে দোখি তাতে সালাফউরিক আ।সিডের 
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সন্ধান পাওয়া গেল না। এতে কি প্রমাণ হল জানেন ? প্রমাণ হল, অন্তত দিন 
দুয়েকের মধ্যে এই রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়নি। 

শৈবাল বলল, রেপিং-এর দাগের কথা ক বলছিলে ? 

-রোলং-এর ওপকার দাগ ন্দখে মনে হয় হত্যাকারী রেলিং-এ ঠেসান দিয়ে 
দড়য়োহল। 

মিস্টার চেধুরীও দডিয়ে থাকতে পারেন । 

_এর টণ্তর ইন্সপেহর রায় তিতে পারবেন । মিস্টার চৌধুরীর পোশাকে 
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- না। 

- অথচ তান ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালে 'রানণিংএব কাঁঢা রঙ তার পোশাকে 
লাগতই । কাজেই আমার কথাই ঠিক ডাণ্ডার। ওইভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে 
বলতে হত্যাকারী নিজের রিভলবার দিষে মিস্টার চৌধুরীকে গুল করে। তিনি 
মাটিতে পড়ে গেলই, সে তনি ঘড় ও আংটি খুলে নেয় । পকেট থেকে ওয়'লেট 
বার করে নেয় এবং তরি রিভলবার্টা ফেলে রেখে সরে গড়ে । এখানে আমাদের 
ধরে নিতে হবে হত্যাকারীর নিশ্চিত ধারণা হয়োছিল, তার গহীলতেই মিস্টার 
চৌধুরীর মুত্যু হয়েছে । এবার রেলিং এর নিচের দিকের দাগের কথায আসা যাক। 
আমার অনুমান গুল করবার সময় হত্যাকারীর হাত কেপে যাওয়ায় রিভপবার 
খসে পংড এবং রোলিং-ণর নিচের 'দিকে ধাঞ্চা খেয়ে জলে গিয়ে পড়ে! 

--আপগাঁন বলতে চান হত্যাকারীর গিরভলবার শেকের জলের তলায় পড়ে আছে । 

- খোঁজ কবিয়ে দেখুন, বোধহয আমার কথাই সত্য প্রমাণিত হবে । 

কয়েক মানট ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা বিরাজ করল। 

শৈবাল বলল, যে ক্যাঙ্গারুর চামড়ার টুকরো পাওয়া গেছে, তোমার কি মনে হয়, 
তা কোন সগারে» কেসের ছেশ্ডা অংশ ? 

- এখন সঠিক ভাব কিছুই বলা যায় না। ভাল কথা, ইন্সপেহকর আপাঁন 
খোঁজ নেবেন, দূর্ঘটনার দিন রাত সাড়ে দশটার সময় বিকাশ সেনের বাড়িতে কোথা 
থেকে ফোন এসেহিল। 

_বেশ । 

_-এরপর কথাবার্তা তেমন জমল না। মাঁনট দশেকের মধোই ইন্সপেইর বিদায় 
নিলেন । শৈবালও উঠে পড়ল । শৈবাল চলে যাবার পর বাসব সিগারেট ধরাল। 
ভাবতে লাগল। বাক্ষপ্ত সূত্রগুলো 'নিয়ে মনের মধো নাড়াচাড়া করতে লাগল । 

সিগারেটটা পুড়ে পড়ে ক্রম ছোট হয়ে গেল। 

বাসব উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে মিস্টার চৌধুরীর এনগেজমেন্ট বুক আর 
চিঠির তাড়াটা 'নিয়ে এল । রবারের রিং খুলে প্রথমে গিঠগঃলো বার করল ও । 
দশখানা খাম সমেত চিঠি । একের পর এক চিঠি খাম থেকে বার করে দেখতে 
লাগল বাসব। বেশির ভাগই ব্যবসা সংক্রান্ত । শেষে একটা চিঠি ওকে উৎসাহিত 
করল । সেখানা প্লেন একটা খামের মধ্যে রাখা ছিল । চিঠিটা এইরকম-_ 
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প্রিয়, 

দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তুমি গতকাল যা বললে, তাতে আমি বেশ 
ভিত হয়ে পড়েছি। সাঁত্য যাঁদ ও সমস্ত ব্যাপারটা জেনে ফেলে থাকে, তাহলে 
আমাদের খুকই অনিন্টের আশঙকা । তবে আমার ধারণা তোমার সন্দেহ অমূলক । 
সেরকম কিছ হলে ও চুপ করে থাকত না। যাইহোক, আমি ফিরে এসেই ওর মনকে 
ঘোরাবার চে'টা করন । তুম ওর হাত থেনে মৃন্তি পাবে এ বিশবাস আমার আছে। 
কারণ ওর গাঁতাৎির ওপর আম দণন্ট রাখাছি। বলতে গেলে অন্য ফুলের মধুর 
সন্ধান আমিই ওকে দিয়োছি। 

-শৈলাঁবকাশ চৌধুরী 

ছ"মাস আগেকার লেখা চিঠি । কি্ছু কি রকম হল, গিিটা শৈলবিকাশ অন্য 
কাউকে লিখেছিলেন, অথচ সেখানা তাঁরই কাছে রয়ে গেছে কেন? তআছাড়া চিঠির 
ভাষাটাও একটু কেমন কেমন. ঠিক যেন ধরি মাছ না ছশই পানি - 

এই ছিটিটাকে আলাদা কার রেখে, এনগেজমেন্ট বুকটা টেনে নিল বাসব। 
পাতার পর পাতায় তারিখে তারিখে কত লোকের সঙ্গে দেখা করবার বিষয় উল্লেখ 
রয়েছে । এক জায়গায় ওর দ:ষ্টি একাগ্র হল! লেখা রয়েছে ১৮%1২।৬১, কাল 
দুপহরে সাগিকে দেল আসতে হবে। আবার ৯৩২৬১ সন্ধ্যায় ৪১৪১ 
ডাঃ করকে ফান করতে হাণ | তিন ফোন ন্পুর রেখে গেছেন । বাংলাতেই সমস্ত 
কিছু [িিখেছেন মিঃ চৌধুরী । ২ই৬।২।৬৯তে আবার-_সামির জন্যে কাল রি 
যেতে হবে । 

সম কোন মেয়র নাম। পৃবো নামের শেষ বা প্রথমাংশ নিশয়ই । ভ্রু 
কৃচকে বাসব কয়েক মিনিট চিগ্ঠা করল তারপর টোলিফোন স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে 
রাঁসভার তুলে নিল। ডায়াল করল-৪১৪৯। থেমে থেমে কয়েকবার রিং হবার 
পর লাইনের অপর প্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল, হ্যালো 

_কোথা থেকে কথা পলছেন ? 

--আরোগ্য মেন্টাল হসাঁপটাল থেকে । 

বাসব লাইন কেটে দিল । তার যা প্রয়োজন তা সে জেনেছে । কলকাতার 
মাইল কয়েকের মধ্যেই এই মেন্টাল হসাপিটাল। বছর নেক হল সরকারের সহ- 
যোগিতায় 'এটি প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে । বর কাগজের মাধ্যমে "কথা জানা ছিল 
বাসবের। দঃনি__যার ছাব ড্রয়ারের মধ্যে পাওয়া গেছে । যে মেয়োটির সঙ্গে মি 
সেঁধুরীর অন্তরঙ্গতা ছিল অথচ যে পাগল হয়ে গেছে, মেহ কি 'কিন্ভ ভাপস দত্ত 
বললেন, মেয়োট কাকেতে আছে, এদিকে 

হাই তুলে উঠে দাঁড়াল বাসব। থাঁড়র দিকে তাকাশ সাড়ে নণ্টা। এখন আর 
কোন বিষয় মাথা না ঘামিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লেই হম। 

বাসব খাবার ঘরের দিকে রওনা দিল । 


পরের দিন ভোরে বাসব একটা সমবার্ঝন ট্রেনে চড়ে বসল । 


১৬১ 


ঘণ্টা দেড়েকের বোশ লাগল না আরোগ্য মেন্টাল হসাঁপটালে পেশছতে ওর । 
বেশ খানিকটা কম্পাউণ্ড নিয়ে এই হাসপাতাল । লাল রঙের তিনটে বড় বড় 
বাড়িতে এই হাসপাতাল । দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ঘে'ধে কোয়ার্টারের শ্রেণি । 
ডান্তার, স্টাফ ও অন্যান্যরা ওখানে থাকেন নিশ্চয়ই । 

গেটের গোডায় দারোয়ান ছিল । বাসব তাকে প্রশ্ন করল ডাঃ করের সম্বন্ধে । 
সে বলল, আট নম্বর কোয়ারটণরে ডান্তার কর থাকেন, গেলে দেখা হবে । 

ডাঃ কর বেশ কিছুক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন । চা পর্ব সেরে বাইরের 
বারান্দায় বনে খবরের কাগজ পড়ীভিলেন ৷ বাগবকে দেখে জিতন্বাসু দুষ্টিতে 
তাকালেন । বাপব নিজের পারস্য দিয়ে মঃ চৌধুরীব মৃত্যু সংবাদ জানাল তাঁকে। 

ডাঃ কর বললেন, তর মৃত্যু সংবাদ কাগজে পড়োছি কিন্তু আপাঁন-.. 

__তাঁর হত্যার তদন্ত আমি করাছ । সেই সূন্লেই আপনার কাছে আমার আসা । 

_আপনার জনো আমি কি করতে পারি বল্‌ন ? ডাঃ করের গলা যেন কেপে 
উঠল । 

গোটা কতক প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাই । আমি কথা দিচ্ছি এই বাপারে পাঁলস 
আপনাকে যাতে আর বিরন্ত না করে সে বাবস্থা আমি করব । 

বাসব বলল, একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে আপাঁন 'নিশ্চয়ই চাইবেন মিস্টার 
চৌধুরীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক ? তাছাড়া তান আপনার পাঁরচিত লোক ছিলেন। 
কোন: সূত্র ধরে আম আপনার কাছে এলাম, সে প্রশ্ন অবান্তর । মিস্টার চোৌধুরশ 
এখানে একাঁট মেয়েকে রেখোঁছিলেন । যাঁদও জানি সে পাগল । তবু আপনাকে 
কোন প্রশ্ন করবার আগে যাঁদ আমার সঙ্গে তার দেখা কাঁরয়ে দেন, তাহলে বিশেষ 
উপকত হব। 

- আমি আপনার নাম শুনেছি মিস্টার ব্যানাজপী। এই লাইনের আপানি 
একজন দিকপাল তা আমি জাঁন। আপনার কথা রাখতে পারলে আগ খুশি 
হতাম । কিন্তু, তা সম্ভব হচ্ছে না। 

- অবশ্য আমি উপর থেকে অনূমাঁত আনতে পারি । শুধু দেরি হবে বলেই 

দ্বিধা জড়িত গলায় ডাঃ কর বললেন, উপর থেকে অনুমাঁতি আনলেও তার সঙ্গে 
দেখা হবে না। 

-কারণ ? 

-_-দিন ছয়েক থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। 

_কি বলছেন ? 

সূমিতা অন্যান্য রুগপর মত ছিল না। সে বাগানে ঘুরে বেড়াত। শুধু 
রক্ষণরা নজর রাখত তার ওপর | দিন ছয়েক আগে রক্ষদের অসতক মূহার্তে 
নে সরে পড়ে। স্থানীয় পুলিস অনেক খোঁজাখখাঁজ করেও তাকে পায়নি । 

_আপনি এখুনি বললেন, সৃমিতা অন্যান্য রুগণর মত ছিল না, তার অথ1ক ? 

অর্থ £ তাহলে অনেক কথাই বলতে হয় । আমার দঢ় ধারণা সূমিতা পাগল 
নয়। তাকে এখানে আটকে রাখা হয়েছিল পাগল সাজিয়ে । 
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আমি তো কিছুই বৃঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে আমায় সমন্ভ খুলে 

বল্ন। 
একটু ভেবে নিয়ে ডাঃ কর বনলেন, আম শ্রা় বছর খানেক হল এই হাস- 
পাতালে এসোঁহ । আমি এখানে কাজে যোগ শেবার পরই সুমিতার হাবভাব লক্ষ্য 
করে এবং তাকে নানাভাবে পরণক্ষা করে বুঝতে 'পরোছিলাম, মেয়োট পাগল নয় । 
আমি উপরওয়ালাকে জানালাম একথা । 'তাঁন বঙ্গলেন, ৭ কেসটা নিষে আপনি 
মাথা ঘামাবেন না। মেয়েটি যেভাবে আছে থাকতে পিন। এখানে আপনাকে 
আমি বলে রাখ, শৈলাবকাশ চৌধূরী এই হাসপাঙালের অন্যতম ট্র।স্টি ছিলেন। 
যাই হোক, মেয়েটির জন্যে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উল । এই পাগলা গারদের 
মধ্যে মিছিমাছি কেন তাকে ধরে রাখা হয়েছে 2 শেষে একদিন মিস্টার চৌধুরীকে 
বললাম। এমনও আভাষ ধিলাম, এই কথা পুলিসের কানে উঠলে তাঁর মানসম্মান 
সমস্তই নম্ট হয়ে যাবে৷ তান আমায় বলেন, তাকে শিগাঁগরই এখান থেকে নিয়ে 
যাবেন। তারপর হচ্ছে হবে করে এতগুলো দিন গাড়য়ে গেল । 

বাসব বলল, মিস্টার চৌধুরী প্রায়ই আসতেন এখানে ০ 

সপ্তাহে দশতনবার তো বটেই । 

- মেয়েটিকে তাহলে ছশদন হল পাওষা যাচ্ছে না। 

হ্যা । 

- মেয়েটির ঠিকানা জানেন আপান 3 

-না। 

--ধন্যবাদ ডান্তার কর ৷ উপাস্থিত মামার আর কোন প্রশ্র নেই। এবার 
আমি উঠন। 

_সে কি, চা নাখেয়ে" 

__না, না, ওসব হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি ন'টা ছ্াপান্বব প্রেনটা ধরতে 
চাই। 

বাসব উঠে পড়ল । ওকে গেট অবধি পেশছে দিয়ে গেলেন ডাঃ কর । 

ান্তত মনে বাসব স্টেশনের দিকে চলল । ও যেসব প্রশ্ন ডাঃ করকে করবে 
বলে এখানে এসেছিল, তার কোন প্রয়োজনই পড়ল না। বরং অনেক মূল্যবান 
সংবাদ সংগ্রহ করে ও 'ফিরে চলেছে । 

ড্রইংরুমেই অপেক্ষা করাছিল শৈবাল ৷ বাসবকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেই বলল, 
শুনলাম ভোরেই বোরয়ে গিয়োছলে 2 কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? 

বাসব সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধেশয়া ছেড়ে নির্বকার গলায় বলল. পাগলা 
গারদে । 

_কেন ? 

-_-ওখানেই নিজের পাকা ব্যবস্থা করে নেব বলে। 

শৈবাল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্ত; ঠিক সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে উঠল। 
বাসব এগিয়ে গিয়ে 'রিসিভারটা তুলে নিল।- হ্যালো....কে ইন্সপেক্টর রায় ? বলুন ? 
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সকালেই লেকের জলে লোক নাময়েছিলেন...এরভলবার পাওয়া গেছে কাদার 
মধ্যে আটকে হিল দেখা যাচ্ছে আমার অনুমান মিথ্যে হয়ান টেলিফোনের 
সম্বন্ধে কি হল ? খোঁদ নিয়ে দেখলেন...সোঁন সাড়ে দশটার সময় মিস্টার চৌধুরীর 
বাঁড় থেকেই ফোন করা হয়োছিপ....দটা উত্তরই সন্তোষজনক । শুনুন, আক্ত 
সন্ধ্যার সময় গোধুরীদের পুপলানে। চাকর হাঁরহর না হরিপদ ক নাম যেন তাকে 
নিয়ে আমার এখানে আসবেন £ আসবেন, বেশ আমি অপেক্ষা করব । 

বাসব ফোন ছেড়ে দিল। 

__ডান্তার, শুনলে কথাগুলো, ক্রম ক্রমে কি রকম আআকিউরেট হয়ে পড়াছ 
দেখছ তো 2 ফিন্ধু খন একবার বাহাদুরের খোজ করতে হয়। 

শৈবাল বলণ, আম আসার পনই ও বোরযে গে । 

তুমি কতক্ষণ হল এসেছ" 

- ঘণ্টা দেড়েক হবে । 

_বাহাদুর তাহলে এ দান ফিরবে | 

বাসবের কথা শেদ হবার পরই বাহাদুর ঘরে প্রবেশ করণ । সে পকেট থেকে 
একটা খাম বার করে বাসবের হানত ঠিল। খামের মধ্যকার কাগজটা দেখে নিষে 
বাসব বলণ,; চল ডাণ্ডার. কসবা থেকে ঘরে আস। 

__ ভাই, ক্রমেই তুম রহস্যময় হয়ে ৩১০1 কেনই বা তুমি পাগলাগারদে গিয়ে- 
ছলে? বাহাদুর খা,মর মধোহ বাকি আনল ? 

_বিশেষ ছু নয় । আমার 'গি নিয়ে বাহাদুরকে যেতে বলোছিলাম তাপস 
দত্তর কাছে । সেই মে.য়াটির ঠিকানা নিয়ে আসবার জন্যে । মিঃ দত্ত চিঠির উত্তর 
দিয়েছেন, ঠিকানাও পাঠিযেছেন ওই সঙ্গে। আর পাগশাগারদের ব্যাপারন চল 
পথ যেতে যেতে বলব । 


রং চটে যাওয়া সেকেলে একতলা বাড়ি ' 

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন এক খাদ্ধা। বদ্ধার দেহে বিধবার বেশ। 
বয়স আন্দাজ করা দুদ্কর । কমঠি দেহ । বলিরেখা কণ্টকিত মুখ । বোধহয় 
এককালে সুন্দরী হলেন । বাসব ও শৈবাণকে দেখে তান ককর্শ গলায় 
বললেন, কি চাই? 

_-এটা কি সলোচনাদেবীর বাড়ি ? 

_ আমিই সুলোচনা । কি দরকার আপনাদের ? 

শুনেছেন বোধহয়, শৈলাবকাশ চৌধুরী নিহত হয়েছেন? সেই সম্পকেই 
ঠিক সেই সম্পর্কে নয়, অথণৎ আমি সু্নতাদেবী ও মি্টার চৌধুরী সম্বন্ধে 
গোটা কতক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে এসোছলাম | 

বৃদ্ধা ওদের কে ক্লুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে পলেন, পিসের লোক ! তোমাদের 
শৈলাঁবকাশ চৌধুরী মরে গেছে শুনে খাঁশি হলাম। না মরলে আমিই বোধহয় 
একাদন বট দিয়ে তার গলাটা কেটে ফেলতাম। তার মত ছোটলোক ও ইতর 
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পূথিবীতে জন্মায়ান। 

বাসব পণ, তা হতে পারে । কিন্তু . 

কিন্তু আবাপ কি? বড়লোকের দালালি! লোকটা মরেও আমাকে 

অখালচেহ। 

_আপাঁন কি খবর পেরছেন, সমমতাদেখীকে পাওয়া যাচ্ছে না? 

তাকে ধরে রাখবার মত পাগলাশারব এখনো এদেশে তোর হয়নি। 

কথাট। বলেই তানি দড়াম করে দরণা বন্ধ করে ধিলেন। 

বাসব ও শেবাপ মুখ চাওয়।ঢাওার বল | 

তোমাদের শাস্ে এটাকে ক রোগ বলে ডান্ডার ? 

মদু হেসে শৈবাশ বপল, মাহলাটি বোধহয় কম্বোফোবিয়ায় ভুগছেন । 

ওর। 1ফরে এশ হ্যাঙ্গারফোড স্প্রীটে । 

সর।টা দুপুর বাসব শ্য।বরেটারত কাটিয়ে ণিল। 

সুলোচনাদেখীর ওখান থেকে কিরে শেবাণ নিজের বাড় ফিরে গিয়েছিল । 
আজ তার ফার্টট আওয়ারেই ডি৬ট। শৈবাল যখন বিকেলে আবার এখানে এল, 
তখন বাসব ড্রইংরুমে বসে সিগারেট টানছে । মুখে ওর প্রফুল ভাব। 

এস ডাঙার। সহাস্যে আহ্বান জানাশ বাসব। 

শৈবাল বসতে বসতে বলল, কিহে, এত হাসি-হাসি ভাব যে £ 

অন্কেখানি এগিয়ে গোছ । আর একটা অবস্দ্রাকসন পার হাতে পাখলেই হত্যা- 
কারীকে তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরতে পারব । 

তুমি বুঝতে পেরেছ কে খুনী? 

মোটামুটি পেরোছি বৌক। তোমার কি মনে হয় সুমিতাদেবী হত্যাকারী 
হওয়া সম্ভব ? 

সুমতাদেবণী ! 

কেন নয়? আমরা আনতে পেবেছি তান পাগল নন। যে কোন কারণেই 
হোক মিস্টার চৌধুর? তাঁকে ওখানে আট.ক রেখেছিলেন । ঘোর আঁবচার করে- 
[হলেন ৩র প্রাত_এতে কি ওর মনে গাতহিংসার আগুন জ্বলে উঠতে পারে নাঃ 

তা অবশ্য পারে। তান মিস্টার চৌধুরীর মত্যর আগেই পাগলাগারদ থেকে 
পালিয়ে গেছন, এতে মোটিভ স্টুং হচ্ছে । তবে “এখন মহিলা কোথায় আছেন 
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সৃলোচনাদেবীর কাছে! সেই রকমই অনুমান করছি। 

তাহলে পাঁলসে খবর ?লেই তো হয় । 

বাসব সিগারে.ট দীর্ঘ টান দিয়ে নিরিকার ভাবে বলল, কি দরকার । 

শৈবাল সব সময় বাসথকে বুঝে উঠতে পারে না। সুমিতাকে সন্দেহই হয়, 
তাহলে তাকে খুজে বার করতে দোষ কি? শৈবাল আর ও সন্বন্ধে প্রশ্ন করল 
না। বলল, তুমি সৌঁদন সৌর্ধীবকাশ চৌধুরীকে নিজের হাতে দড়ি কামান কিনা 


প্রশ্ন করাছলে কেন ? 
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তাঁর গালে কতকগুলো কাটা দাগ দেখে আমায় প্রশ্ন করতে হয়েছিল । 

এই তদন্তের সঙ্গে ওই কাটা দাগের সম্পক কি ? 

হয়তো 'কিছ; সম্পর্ক আছে । তাঁর মুখে কাটা দাগ দেখে আমি নিশ্চিত হলাম 
কোন নাপিতের হাতে এ রকম হয়ান। নাঁপতের পেশা দাঁড় কামানো । সে 
কখনো কারুর দাঁড় কামাতে গয়ে ক্ষতাবক্ষত করতে পারে না। প্রশ্নের উত্তরে 
জানলাম, দাড় তান নিয়মিত নিজে কামান । কাজেই কোন হ্যাবিচুয়েটেড লোক রান্রে 
দাঁড় কামালেও নিজের গলা ওই ভাবে ক্ষতবিক্ষত করতে পারে না। তাহলে গালের 
অবস্থা ওরকম হল কেন ? যাঁদ তান অন্যান্য কথার মধ্যে বলতেন, ভোরে বেরবার 
তাড়া থাকায় রাত্রেই দাঁড়টা কামিয়ে নিতে গিয়ে গাল কেটে ফেলোছলেন, তাহলে 
কোন সন্দেহ হত না। কিন্তু কথাটা এাঁড়য়ে গিয়েই তান আমাকে সন্দেহক্‌ল 
করে তুলেছেন। আমার দু ধারণা দাঁড় কামাতে ক'মাতে [তান এমন কিছু দেখে- 
1ছলেন, যাতে 'তাঁন নাভণাস হয়ে পড়েন, হাত কেপে যায় এবং কেটে যায় গালের 
এখানে ওখানে । 

_কিন্তু দেখোহলেন কি? 

ইন্সপেক্টর রায় ঘরে প্রবেশ করলেন এই সময়। তার সঙ্গে আধাবয়শন 
একট লোক । 

[তাঁন বশলেন, হরিহরকে সঙ্গে নিয়ে এলাম । 

আপাদমন্তক হারহরকে দেখে নিয়ে বাসব বলল, চৌধুরী বাড়িতে কতদিন কাজ 
করছ £ 

- আজ্ঞে, বছর কুঁড়ি হবে। 

ঘিয়ে ভাজা চেহারা হরিহরের । মুখে নাঁপিপ্ত ভাব । 

-ৈলবিকাশবাবু তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন ? 

--সব বড়লোক মানব এক ধরনের হয় না কর্তা । 

বুঝতে পারা গেল হাঁরহরের কথায় বেশ বাঁধন আছে। 

_ তান লোক কেমন ছিলেন ? 

_-অনেকেই তাঁকে ভাল বলত । 

_ আচ্ছা হরিহর, শৈলবাবুর ছাড়া ও-বাঁড়িতে আর কারুর বন্দুক আছে 1 2 

-মেজবাবূর আছে। 'পিগ্ুল না কি বলে, তাই। 

বাসব ইন্সপেক্ুরের পিকে তাকিয়ে বলল, আমি হরিহরকে নিয়ে একটু আসছি । 

ও হধুরহরকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 

'মাঁনট দশেক পরে ফিরে এল একলা । 

লোকটা কোথায় গেল 2 ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন । 

তাকে ছেড়ে দিলাম । 

শৈবাল বলল, ওকে আড়ালে 'নয়ে গেলে যে ? 

[কিছু কথা ছিল, তোমাদের বলব পরে । 

ন্তু লোকটার কথাবার্তা 1 রকম দেখেছ ? কুঁড়ি বছর কাজ করছে, তবু 
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মালিকের সম্বন্ধে ধারণা খুব উচু নয়। 
বাসব অল্প একটু হেসে বলল, ইংরাঁজতে একটা কথা আছে, 'নো ম্যান ইজ 
হিরো টু হিজ ভ্যালে।” এবার চৌধূরধবাঁড় থেকে একবার ঘরে আসা যাক। 


সকলেই যে যার ঘরে ছিলেন । শুধু তাপস দত্ত অপেক্ষা করছিলেন ড্রইংরুমে । 
বাসব তাঁর কাছে াহাদুরকে দিয়ে মে চিঠি পাগিয়োছল, আজ সন্ধায় এখম্তন 
উপাস্থিত থাকার 'বিষয় উল্লেখ ছিল তাতে । 

মৃত্যুর মতই নীরব হয়ে রয়েছে চৌধুরদের বাড়িটা । 

বাসব বলল, সৌর্ধীবকাশবাবুকে ডাকান তো । 

তাপস দত্ত ডেকে আনলেন তাঁকে । তিনি কোচে এসে বসার পরই বাসব প্রশ্ন 
করল, আপনার 'রিভলবারটা নিয়ে আসুন তো ? 

সৌর্যাবকাশের ম:খ ফ্যাকাশে হযে গেল । 

[রিভলবার ...মানে 

ইতস্তত করছেন কেন ? 

মাপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, প্রায় দিন দশেক থেকে রিভলবারটা আমি 


পাচ্ছ না। 
আমরা পেযোহ । লেকের জলে পাওয়া গেছে সেটা । 
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আপনার কথা যাঁদ বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে রিভলবারটা চুর গিয়েছিল ধরে 
[নিতে হবে । কে চুর করেছিল সন্দেহ করেন 2 আপাঁন এর 'কি উত্তর দেবেন, 
তাআঁমজানি। শুনুন মিস্টার চৌধুরী, আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করব, তার 
উত্তর যাঁদ সঠিক না দেন তাহলে ইন্সপেঠর আপনাকে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন 

কাঁপা গলায় সৌর বিকাশ বললেন, বলুন ? 

সৌঁদন রান্রে দাড় কামাতে 'গয়ে আপনার হাত কে'পেছিল কেন? কেন আপাঁনি 
নাভণস হয়ে গিয়ে নিজের গাল কেটে ফেলেছিলেন ? 

আমি . 

ঠিক সেই সময় চন্দ্রবকাশ ঘরে এলেন । বললেন তাব2 গলায়, যদি কিছ 
জানা থাকে তবে বল, কেন তুম মিছিমিছি চেপে যাচ্ছ । তুমি ক চাও না দাদার 
হত্যাকারগ ধরা পড়ুক? 

তুম আমাকে উপদেশ দিতে এস না চন্দ্র। কাকে আমি ক বলব না খলব 
তা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। শুনুন, মিস্টার ব্যানাজশি-_ সেকথা চেপে রেখে 
আর লাভ নেই। তখন প্রায় সাড়ে দশটা । আ'মি সবে দাড়ি কামাতে বসোছি, 
এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন সুমিতাদি॥। তাঁর সঙ্গে দাদার বিয়ে হবার কথা 
ছিল, কিজ্ঞয মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে রাখা হয়েছিল মেন্টাল হসাঁপটালে । 
সেই সমমিতাদিকে আমার ঘরে ঢুকতে দেখে ঘাবড়ে গেলাম । রেজারের ঘা লাগল 
গালের কোথাও কোথাও । 'তাঁন তখন উত্তেজনায় ফুলছিলেন। আমাকে প্রশ্ন 
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করলেন, সে কোথায় । বললাম, কার কথা জিজ্ঞেস করছেন ? তান ঘর থেকে 
আবার ঝড়ের মত বোরয়ে গেলেন। 

আগে একথা আমাণ্রে বলেননি কেন ? 

কেন জান না ভূল হয়োছল। 

এই সময় দ্বারপ্রাঙ্গে হাণহবকে দেশা গেল। তার হাতে বেশ বড় গোছের 
একটা খবরের কাগণজর প্যাকেট । বাসব উ-ঠ গেল। হরিহরকে নিয়ে আড়ালে 
গেল একটু । 'মাণ্ট কয়ক পরে আবার যখন নিজের ্রায়গায় ফিরে এল তখন 
ওর হাতে সেই বড় প্যাকেটটা । 

এবার আমি আপনাদের একটা চিঠি "দখাব | হাতের লেখাটা চেনবার চেস্টা 
করুন। 

শৈলাহকাশ সেধুবীর আঁফস ঘরের ড্রয়ারে পাওয়া পেই চিছিটা খাসব পকেট 
থেকে বার করল, সেটা তিনি কাকে যেন িলখোছিলেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। 
চিঠিটা প্রথমে চন্দ্রী€কাশে। াকে এগিয়ে ধরল বাপব । 

চন্দ্রীবকাশ একনজর দেখে নিয়ে বললেন, পাদার হাতের লেখা নয় । 

_ আম নিশ্যিতভাবে বলতে পার তাঁর নাম সই করে চিঠিথানা অন্য কেউ 
[লিখেছে। 

-সৌধযীবকাশবাবু আপাঁন দেখুন তো £ 

চন্দ্র ঠিকই ণলেছে । হাতের লেখা বা সই দাদার নয়। 

_তাপসবাবৃ, আপনার কি ম৩ 2? 

বাসব চিঠিখানা এবার তাপস দত্তর দিকে এগিয়ে দিল । তান চিঠিখানা নেড়ে, 
চেড়ে বললেন, চৌধুরীর হাতের লেখা নষ। 

_-কার লেখা হতে পারে ? 

_-তা আম বলব 1কভাবে ? 

-আপাঁন একজন দায়িত্বশনন ব্যন্ত। মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। নিজের 
হাতের লেখা চিনতে আপনার কি এতই কল্ট ইচ্ছে স্টার দত্ত 2 
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ঘরের মধ্যে মদ গুঞ্জন উঠল । তাপস দত্ত কিছু বলবার জন্যে মুখ খুলছিলেন, 
কিম্ভু তার আগেই বাসব পলল, প্রতিবাদ করবার চেণ্টা কর.বন না। আজ সকালে 
আমার বাহা বের হাত য় যে শিঠ আপাঁন পাঠিয়েছিলেন, সেই হাতের লেখার 
সঙ্গে এই 1[ণির হাতের লেখার হূবহু মিল আছে। শুধু তাই নয়, আমি এও 
জানি 1ঠখানা আপাঁন কাকে লিখেহিলেন । পরস্ত্রীকে ... 

_মস্টার ব্যানাজশি ভুলে যাবেন না, আপনাকে আযপয়েণ্টেড আমিই করোছ। 

_এত দুবলি স্মরণশান্ত আমার নয়। কিন্তু আপনি আমার সম্পন্ধে কিছু 
ভূল ধারণা নিয়ে আছেন শিস্টার দত্ত । আপনি আমাকে আ্যপয়েন্চড করেছেন 
বলে আপনার সমস্ত দোষ-ঘুট আমি ওভারলুক করব এর কোন সঙ্গত কারণ 
আছে কিঃ 
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ঠিক এই সময় ঝনঝন শব্দে কাচ ভাঙার শব্দ পাওয়া গেল। পরমূুহূর্তে নারী- 
কণ্ঠের তীর চিংকার। সকলে সগকত হয়ে উঠলেন। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে 
ছুটে গেলেন সকলে । শব্দটা যেন মিসেস চৌধুরীর ঘর থেকে এল। 

অনুমান মিথ্যে নয়, খাটের ওপর উপুর হয়ে পড়ে আছেন রত্বমালা চৌধুরী । 
সকলকে দেখে তান কোনরকমে উঠে বসলেন। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। 
সৌর্যবিকাশ কাছে গিয়ে বললেন, কি হয়েছে বৌদি ? 

ভীতভাবে [তান বললেন, বাগানের দিকের জানলার কাচ ভেণ্গ কে আমায় 
দেখল । 

_কে? কে 'ছিল, তুমি বুঝতে পারাঁন ? 

_বোধহয় সুমিতা ! 

-সুমিতানি !! 

চন্দ্রবকাশ বাগানের 'দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, বাসব তাঁকে বাধা 'দিয়ে বলল, এখন 
বাগানে গিয়ে লাভ নেই । আপনার সুমিতাদিকে আর ওখানে পাবেন না।- ও 
ফিরে দাঁড়াল ইন্সপেন্ররের দিকে ।_আমি ভেবেছিলাম, আজ বোধহয় কাজ গুটিয়ে 
ফেলতে পারব না। কিন্তু হরিহরের অনবদ্য সহযোগিতা পেয়ে এই রহসোর উপর 
যবাঁনকা এখান ফেলে দেওয়া সন্ভব হচ্ছে । আপাঁনও নিশ্চয়ই সেই বিশেষ ব্ান্তাটির 
হাতে হ্যান্ডকাপ পরাবার জন্যে উদগ্রশব হয়ে রয়েছেন 2 হা, আমি বলব, এখুনি 
বলব মিস্টার সৌধূরীর হত্যাকারী কে। এখন 'তাঁন আমাদেরই সঙ্গে এই ঘরে 
উপাস্থিত রয়েছেন । 

ইন্সপেন্র রায় বললেন, কার কথা আপাঁন বলছেন "স্টার ব্যানাজী ? 

আপনারা সকলে বসৃূন। হত্যাকারীর নাম বলার আগে আমি আরো গোটা- 
কন্তক কথা বলব। 

সকলে বসলেন । 

বাসব আবার বলল, আপনাকে আগেই বলেছিলাম ইন্সপেক্টর, মিস্টার চৌধুরীকে 
হত্যাকারী আংট, ঘড়ি ইত্যাদির জন্যে হত্যা করেনি, তার ছিল অন্য উদ্দেশ্য । 
এখনও আমি সেই কথারই পূনরযান্ত করছি। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখাছ হত্যার 
উদ্দেশ্য ৷ কারুর প্রাতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়োহিলেন মিঃ চৌধুরী, কাজেই তাঁকে পৃথিবণ 
থেকে বিদায় নিতে হল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হত্যাকারী কে? আপনারা আমার হাতে 
একটা কাগজের মোড়ক দেখছেন, এর সাহায্যেই হত্যকারণকে সকলের সামনে আমি 
তুলে ধরব । 

সকলে উৎসূক হয়ে বাসবের হস্তান্থিত মোড়কটার দিকে তাকাল । বাসব 
মোড়কের কাগজটা খসিয়ে ফেলে বলল, এই সেই ক্যাঙ্গারুর চামড়ার ওভারকোট 
_যা পরে সোঁদন হত্যাকারণ মিস্টার চৌধুরীকে হত্যা করেছিল। ব্যাপারটা 
[ক ভাবে ঘ্টোছিল এবার আপনাদের বলি। সাড়ে দশটার সময় হত্যাকারণ মিস্টার 
চৌধুরীকে বিয়ে বাড়িতে ফোন করে বলে সে তাঁর জন্যে লেকের অমুখ 
জায়গায় অপেক্ষা করছে । বিশেষ কথা আছে। মিস্টার চৌধুরী সরল মনে 
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নাট জায়গার আসেন। হত্যাকারী তার অপেক্ষায় কের়াঝাড়ের কাছে 
ডিয়োছল। সেই সময় কাঁটায় খোঁচা লেগে কোটের কিছুটা চামড়া ছি'ড়ে 

যায়। সে আগেই সৌর্যবাবূর রিভলবারটা হাতিয়ে রেখেছিল । মিস্টার চৌধূরী 
এসে পড়বার পর তাঁর সঙ্গে তার কথা হতে থাকে । সে সময় হত্যাকারী বীজের 
রোলংয়ে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়োছিলেন। রোলিংয়ের কাঁচা রঙ তাই তার কোটে 
লেগে যায় । আপনারা তাকিয়ে দেখুন আমার কথা ঠিক কিনা । 

ওভারকোটের পিছন দিকে রূপোলি রঙ লেগে রয়েছে আড়াআড়ি ভাবে। 

সকলে দেখলেন । কেউ কিছ; বললেন না। পারপূর্ণ নীরবতা বিরাজ 
কবতে লাগল ঘরেব মধ্যে । 

আপনারা কেউ কিছুই ব্ছেন না। বেশ, আমিই প্রশ্ন করছি, সৌর্যবাব,, 
এই কোটটা কার এলতে পারেন ? 

সৌর্যাঁবকাশ নাথ। নত করলেন। 

চন্দ্রবাবু, আপাঁন ? 

[তান গাটির দি.ক তাকিয়ে বসে প্ইলেন। 

তাপসণবু, ভাপাঁন “শবেন কিছু ? 

তাপস দত্তও নীরব রঃলেন। 

বাসব বলল, ভাশা করোছিলাম আপনারা সাঁত্য কথা বলবেন, যে ক্ষেত্রে এই 
কোটাটি আপনাদের অপারাচিত নয় । মিসেস চৌধুরী আপানি কিছ- বলবেন ? 

বন্্রমালা চোধুরী কাঁপা গলায় বললেন, আমি** 

হ্যা, আপনি । এই কোট আপণাব ছাড়া আর কার হতে পারে? সকলেই 
কেটাট দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত বাপারটা আঁচ করেছেন। তব আমি পরিজ্কার 
করে বাল, আপাঁন £হ্বমালা চৌধুরী, তাপনার স্বামী শৈনবিকাশ দৌধুরীকে স্বার্থ 
অন্কূতেে হত্যা করেছেন । 

গত্রমালা কিছু একটা বলতে গিবেও থেমে গেলেন । সারা শরীর তাঁর বাঁপছে। 
এই শশিতেও অজস্র থামের ফেটায় ক্রমেই ভিজে উঠছে মুখ । 

মিসেস চৌধুব, আমি জানি অন্তদ্বিন্ৰের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি । 
এই রকম একটা গৃহিত কাজ করবার পর আপনার মন অনুশোচনায় ভরে রয়েছে। 
স্বামীর কাছ থেকে বারবার উপেক্ষা পেয়ে আপনার মন মোড় 'নিয়েছে-আর সেই 
দুর্বলতার সুযোগ ।নয়েছিলেন তাপসবাব। আপনাদের দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । কিন্তু সন্ত সাবধানতাকে ছাপিয়ে শৈলবিকাশের চোখে 
একাঁদন এই ব্যাপারটা পরিজ্কার হয়ে গেল। এবং এর পর আপনাদের দুজনের 
মধ্যে কি হয়োছল আম জাঁন না। তবে এটুকু অনুমান করতে পারি, আপাঁন নিজে 
ভাল ভাবে বাঁচবার জন্যে মিঃ চোধুরাঁকে পথ থেকে সরাবার পরিকল্পনা করোছিলেন 
তারপরই । 

ঘরের মধ্যে এখনো পরিপূর্ণ নীরবতা । 

শুধু রত্রমালার চোখ বেয়ে গাঁড়য়ে পড়ল অজস্র জল। বিছানায় মূখ রেখে 
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ফুলে ফুলে কাদতে লাগলেন তিনি । ইন্সপে্টর রায় উঠে দাঁড়ালেন । একটু ইস্তত করে 
বললেন, মিসেস চৌধূরী, আমার সঙ্গে আপনাকে থানায় যেতে হবে । বাইরে গাড়ি 
অপেক্ষা করছে ' 


পরের দিন সন্ধায় হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রটের বাড়ির ড্রইংরুমে বসে বাসব, শৈবাল 
ও ইন্সপেন্টুর রায় গল্প করাছলেন । মিসেস গৌধুরণ কনফেস করেছেন, সেই কথাই 
বলছিলেন ইন্সপেক্টর । 

শৈবাল বলল, তুমি ধরলে 'কি ভাবে মিসেস চৌধুরীই মাডরার ? 

বাসব ধলশ মাম 'ঠিক ধবব “লে ধারন । ভদ্রমহিলা দৈবাৎ আামার চোখে 
পড়ে গেছেন । 

কি রকম ? 

চৌধুরীবাড়িংত তদন্তে যাওয়াব পর আমি যখন সকলের সঙ্গে কথা বললাম, 
তখনো কারুর ওপর সন্দেহ করতে পারান। কিন্তু মিস্টার চৌধুরীর আঁফস ঘরে 
যে তিনটি জিনিস সংগ্রহ করলাম, তাতেই অনেক কিছু পরিৎ্কার হয়ে গেল। 
এখানে আম বলে রাখি ডাইরেই কোন প্রমাণ আমি মিসেস চৌধুরীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রহ কবতে পারান। নাই হোক তিনি কনফেস করেছেন, কাজেই সমন্ভ গোল- 
মাপ মিটে গেছে। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা বাল। মিঃ চৌধুরীর আঁফস-ঘরের 
ড্য়ান থেকে যে বিশেষ চিঠিখানা পেয়োছিলাম তার থেকে তিনটে ফঙ্গারাপ্রিন্উ 
পাওয়া গেল। একটা নিশ্চয়ই মিঃ চৌধুরীর--বাকি দুটো কার? তাছাড়া 
মিস্টার চৌধুর+ কাউকে চিঠি লিখে আবার চিঠিখানা নিজের কাছে রেখে দেবেন 
কেন? আমি ভাবতে লাগলাম । হঠাং একটা সম্ভাবনার কথা আমার মনে 
জাগল। এমন তো হতে পারে, এই চিঠিটা মিস্টার চোধুরণীর নাম দিয়ে কেউ অন্য 
কাউকে লিখেছিল । ঠাই বোধহয় তিনটি ছাপ পাওয়া যাচ্ছে চিগির কাগজে । 
সমস্যা আমার চোখেব ওপর উত্তরোত্তন ঘন হতে লাগল । এই চিগিটা কি খুনের 
বাপারে আলোকপাত করবে 2 আমি প্রত্যেকের হাতের লেখা সংগ্রহ করতে ব্যন্ত 
হলাম । সমিতাদেবীর বাড়ির ঠিকানা তাপস দত্ত আমাকে দেবেন বলেছিলেন । 
কাজেই তাঁকে দিয়েই কাজ আরম্ভ করা গেল। একটা চি দিয়ে আমি বাহাদদরকে 
পাঠালাম তাঁর কাছে। তান একটা চিঠি লিখে আমায় জানালেন সমিতাদেবীর 
ঠিকানা । 'চাঁঠটা পেয়েই আম হাতের লেখা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম। ড্রয়ারে 
পাওয়া চিঠির হাতের লেখা এক। এবার আমি সমিতাদেবীর ছবি থেকে হাতের 
ছাপ তোলবার চেষ্টা করলাম | ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখেছিলেন মিসেস চোধুরী। 
কাজেই তাঁর হাতের ছাপ পাওয়া গেল। এবং তাঁর হাতের ছাপের সঙ্গে চিঠিতে 
পাওয়া হাতের ছাপের হ্‌বহ্‌ মিল হল। এবার আমি মোটামুটি ভাবে ব্যাপারটা 
আঁচ করে নিলাম, স্ীকে ভালবাসতেন না মিস্টার চৌধুরী । উপেক্ষা আর অব- 
জ্ঞাই দেখান্তেন বোধহয় তাঁকে । এই কারণেই বোধহয় তাপস দত্ত আর তাঁর মধ্যে 
অন্তরঙগন্তা হয়। তাপস দত্ত তাঁকে প্রয়োজন বোধে শৈলবিকাশ চৌধুরীর নামসই 
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করেই চিঠি দিতেন। এই ভাবেই চলাছল। চলতও বোধহম্ন, যাঁদ না আমার 
পাওয়া চিঠিটা মিস্টার চৌধুরী হাতে পেতেন। নিশ্চয়ই তান এ বিষয়ে স্ত্রীকে 
[কিছু বলোছলেন এবং এই বলার জন্যেই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হল। 

বাসব একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল তাপস 
দত্তর ওপর! কারণ তাঁর পক্ষেই মিস্টার চৌধুরীকে মেরে পথ পারজ্কার করা 
সম্ভব | কিন্তু ক্যাঙ্গারুর চামড়ার সেই টুকরোটা গোলমাল বাধাল। আমি এক 
বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম, চামড়াটা চশমার খাপ বা সুযুটকেশের নয় । কারণ খুনী 
খুন করবার সময় স্যুটকেশ বয়ে নিয়ে যাবে কেন? আর ঢণমার খাপের চামড়া 
হ'লে টুকরোটা ওভাবেই বা ওখানে ছি'ড়ে পড়ে থাকবে কেন ? অমি আবার 
অস্ট্োলিয়ান ট্রেড কমিশনে গেলাম ৷ ওখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম ক্যাঙ্গারুর চামড়ার 
পোশাক তোর হয় কিনা । তাঁরা বললেন, জ্যাকেট ইত্যাদ তোর হয়। আমার 
বুঝতে [বিলম্ব হল না, হত্যাকারীর গায়ে ওভারকোট ছিল। কেনা গাছের কাঁটায় 
লেগে ওই চামড়াটুকু ছি'ড়ে যায় কোন সময় । ওভারকোট] কাব এ সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হবার জন্যে আমি হরিহরের সাহায্য [নলাম। প্রথমে সে কিছুতেই বলতে চায় না, 
শেষে তার হাতে দুটো দশ টাকার নোট গধ্জে ধিতেই বলশ, ওই ধরনের কোট 
বৌমার আছে । আর একটা নোট তার হাতে গথজে দিতেই সে রাজি হল আমায় 
কোটটা এনে দেখাতে । এরপর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থ।কে না। তাছাড়া 
সৌযীবকাশের রিভপবার বাইরের লোক তাপস দত্তর পক্ষে চর করা খুবই কম্টকর। 
অথচ এই কাজটা সহজেই করতে পারেন মিসেস চৌধুরী । এরপরের ঘটনা সকলের 
চোখের ওপর ঘটেছে_। 

ইন্সপেন্টর বললেন, মিসেস চৌধুরী মিস্টার চৌধুরীকে গেকের কাছে ডেকে 
নিয়ে গিয়েছিলেন কি বলে ? 

এ বিষয়ে আমি সঠিক কিছু বলতে পারব না। তবে মনে হয় তিনি বোধহয় 
ধলোছিলেন, সৃমিতা হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে । তাকে আমরা লেকের 
অমুক জায়গায় আটকে রেখেছি । তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস ইত্যাঁদ। আবার 
অন্য কোন কথাও বলে থাকতে পারেন। 

কিন্তু একটা বিষয় তুমি মোটেই উল্লেখ করলে না। শৈবাল বলল। 

কোন বিষয় । 


সুমিতাদেবী সংক্রান্ত বিষয় । 
ওটা একটা আলাদা ইস ডান্তার । আমি 'গই খুনের সঙ্গে ওই ব্যাপারটাকে 


জড়িয়ে ফেলোছিলাম । অবশ্য অস্বীকার করাছি নাযে ওই ব্যাপাব্রে কোন রহস্য 
নেই । মিস্টার চৌধুরী কেন একটি স:গ্থ মেয়েকে পাগলাগারদে আটকে রেখোঁছলেন 
তার নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত কারণ আছে । তবে তার সঙ্গে এই খুনের 
কোন সম্পর্ক নেই । অথচ কোয়েন্সাসডেন্স দেখ ঠিক এই সময়ই সুমিতাদেবী 
পাগলাগারদ থেকে অদশা হয়োছলেন। 

গতকাল তাহলে সত্যিই সুমতাদেবী মিসেস চৌধুরীর জানলা ভেঙ্গে ছিলেন। 
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সাঁত্য হতেও পারে। তাঁর অজানা নয় মিস্টার চৌধুরীর হত্যার কথা । হয়তো 
এসোছিলেন মিসেস চৌধুরীকে কিছু বলতে । হয়তো তান মিসেস চৌধুরীকে 
সন্দেহই করেছিলেন ? 

ইন্সপেক্টর বললেন, লোকে যা বলে 'মথ্যে বলে না। 

কোন বিষয় ? 

আপনার প্রাতভার বিষয় । 

অল্প একটু বাসব হাসল । 

বাহাদুর সেই সময় ট্রেতে কফির পেয়ালা সাজিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। 
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উ্ণনানত 


মাঝোলকে ঠিক শহর বলা যার না। 

মাবার গ্রামও নয় । 

শহর ও গ্রামের মাঝামাঁঝ একটা জায়গা করে নিয়েছে বিহারের এই জনপদটি । 
মাঝোলের প্রায় চারাদকেই পাহাড় । পাহাড়ের মধ্যে দিয়েই একে বে'কে এাঁগয়ে 
গেছে মুঙ্গের-পাটনা হাইওয়ে ॥ হাইওয়ের দুপাশে দেবদারুর সমারোহ । তাছাড়া 
পাহাড়ের তরাই অণ্চলে শ্াসাঠাঁসি করে দাঁড়িয়ে আছ অজম্র বাওবাব আর 
মেহগান। প্রাকীতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মাঝোল ক্রমেই সমন্ত ভারতের স্বাস্থ্য সণ্য়- 
কারঈদের কাছে লোভনীয় হয়ে উদ্ছে। 

অক্টোবর নাস থেকে এখানে জনসমাগম আরম্ভ হন এই মিছিল চলে মার্চ 
মাস পযন্ত। এই কমাসে মাঝোলে ভারতের সমঞ্ত প্রান্তের মানুষকেই দেখা 
যায়। দেখ যায়, রীচেস বা কাউবয় ট্রাউজার পরে বাঙ্গালীরা চলেছেন বন্দুক 
হাতে নিয়ে শিকারের সন্ধানে 1. অথবা দেখা যাবে, প্রাকৃতিক লেকে হাল্কা নৌকা 
ভাঁসয়ে প্রার্তযোগিতায় মেতেছেন পাঞ্জাবে আঁধবাসীরা । হোটেলের বারান্দায় 
বা পাহাড়ের কোলে হ্যারিংটন চেয়ারে মেখ বুজে বসে স্বাস্থ্কর হাওয়ায় 
অবগাহন করছেন এব্রকম খহু মহারাজ্ঞেব আঁধবাসীকে "দখা যাবে, যে কোন 
শতকালে মাঝোলে গেলে । 

অবশ্য মাঝেলের এই সুনাম খুব বেশি দিনের নয় । মান্র বছর ঘ্রিশেক আগে 
বিহারের লোকেরাও এই অঞ্চলের নাম জানতেন না। মুঙ্গের জেলার শেষ প্রান্তে 
মাঝোল, এরপরই আরম্ভ হয়েছে পানা জেলা । ডেভিড স্টকপোর্ট ছিলেন 
'তখন মুঙ্গেরের ডিস্ট্রিঠ ম্যাজিস্ট্রেট । শিকারের প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঝেক ছিল। 
প্রায়ই যেতেন নিজের প্রিয় মার্টিন হেনরী রাইফেলটা কাঁধে ঝালিয়ে শিকার 
করতে এখানে ওখানে । গোটা পনের বাঘের তিন ভবলীলা সাঙ্গ করেছিলেন । 
হায়না, হারিণ আর ভাল্লঃক যে কত মেরেছিলেন, তা গুণে বলা শন্তু। 'তাঁনই 
একদিন শিকার করতে গিয়ে মাঝোলে কয়লার সন্ধান পেলেন । তাঁর ধারণা হল 
এখানে বহু সহম্ত্র একর জ.ড়ে কয়লার স্তর রয়েছে । 

এর পনের হীতিহাস সধক্ষপ্ত । 

মুঙ্গেরে ফরেই এই সংবাদ নিজের উপর্ওয়ালাকে জানালেন ডেভিড স্টকপোর্ট । 

সরকারের টনক নড়ল। এক্সপার্টরা এলেন। এবং পরিশেষে ডেভিড 
স্টকপোর্টের কথাই সত্য প্রমাণিত হল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল এরপর, 
কোন বিদেশী ফাই এই অণুল থেকে কয়লা তুলতে সম্মত হলেন না। কারণ- 
স্বরূপ তাঁরা বললেন, পাথর কেটে কয়লার শ্তর বার করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল! 
[দ্বত্তীয়তঃ, রেলপথ না থাকায় ব্যবসা মোটেই লাভজনক হবে না । 
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পাঁরস্থিতি যখন প্রায় অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তখন রণদাকান্ত রঙ্ষমণ্ডে 
উপাস্থিত হলেন । সরকারের কাছ থেকে ওই অণুলাটি ইজারা নিয়ে কয়লা তোলার 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 

[তিন পুরুষের পাটের ব্যবসায় আঁজজত অপযপ্তি অর্থ উত্তরাধিকারণ সত্রে 
পেয়েছিলেন রণদাকান্ত নাগচৌধুরশী । সহম্্র রকমের বয়ে ধাবার পথ থাকা সাত্বেও 
টাকাগঃলো নিয়ে বয়ে যানাঁন তান । তবে কেন জানা যায় না পাটের খ্যবসা 
ছেড়ে কয়লার ব্যবসায় মন দিয়েছিলেন । ঝরিয়ার কয়লাক্ষেত্র এক সাহেবের কাছ 
থেকে কিনেছিলেন । কয়লার খাঁন । যাই হোক, মাঝোলের কয়লা অগ্চলেরও 
[তিনি কর্তা হয়ে বসলেন । এবং বিদেশী কোম্পানীর ক্যালকুলেশনকে ভূল প্রাতপন্ন 
করে দিন্‌ দিন তান নিজের ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললেন । 

এরপর কত বছর কেটে গেছে । 

কয়লার খাঁন নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাকেনানি রণদাকান্ত। স্থানীয় আধবাসগদের 
প্রতি নজর দিয়েছেন, মাঝোলকে মনোরম করবার চেষ্টায় সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন । 

[তান এখানে প্রাতাষ্ঠিত করেছেন হাসপাতাল, পাক, রাস্তাঘাট আরো কত কি। 
হঠাৎ কি ভাবে যেন স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে মাঝোলের নাম ছড়িয়ে পড়েছে 
চতুর্দিকে । তারপর থেকেই জলম্রোতের মত প্রতি বছর এখানে লোক আসছে 
বেড়াতে । 

যৌবনের সে উদ্দামতা আর নেই রণ্দাকান্তর । বুড়া হয়ে গেছেন। 
ধপ ধপে সাদা না হলেও তাঁর মাথার চুল বিশেষ কালো নেই। বাঁলম্ঠ দেহ এখন 
বেশ কিছূটা শীর্ণ । আঙ্গীবন সুখী এই মানুবটির মুখের উপর এখন ছেয়ে 
রয়োজ কলা ছায়া । ও 

আরো বিু্দন স্বাস্থ্য সম্পদে উজ্জল হয়ে থাকতেন তান হয়তো, যদি 
সুজান্তা তাঁকে ছেড়ে না যেতেন । রণদাকান্তর জীবনে এই একাঁট মাত্র ট্রাজোঁডি। 
স্তী সুজাতাকে তান ধরে রাখতে পারেননি! সৈকতের যখন মাত্র দশ নছর বয়স 
তখন রণদাকান্তকে ছেড়ে চলে গিয়োছিলেন সুজাতা । 

দশ বছরের সৈকত এখন আগ্াশ বছরের পূর্ণ যুবা। কলকাতা থেকে 
সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট হয়ে ইংল্যান্ডে গিয়োছিল মাইনিং ই্জনিয়ারং পড়তে । দিন 
দশেক হল ভারতে ফিরেছে । মাঝোলেই আছে এখন। সৈকতই রণদাকান্তর 
একমান্র সন্তান । 

সন্ধ্যা তথন হয় হয়। 

ড্রইংরুমের কোচে গা এলিয়ে দিয়ে রণদাকান্ত নাগচৌধূরী একটা ফদ* 
দেখছিলেন । কাছেই বিনীত ভাবে দাঁড়িয়োছল তাঁর একান্ত সচিব সরোজ রূদ্বু। 
এই শিক্ষিত উদ্বাস্তু যবককে কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তিনি । 

ফর্দটা ভাল করে দেখে নিয়ে, সরোজের 'দিকে এগিয়ে ধরে রণদাকান্ত বললেন, 
ঠিক আছে। আঁতাথদের যাতে কোনরকম অসাবধা না হয় সেদিকে তীক্ষ দূ্টি 
রাখবে । বাড়িতেই সকলের স্থান সংকুলান হয়ে যাচ্ছে না গেস্টহাউসেও বাবস্থা 
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করতে হবে 2 

সরোজ বলল, বাড়িতেই সকলের স্থান সংকূলান হয়ে যাবে। 

ভাল। কালই তো সকলে আসছে, তাই না? 

_-আত্দে হা। সন্ধ্যা সাতটার সময় তুফান এক্সপ্রেসে সকলে মোকামায় 
এসে পৌছাবেন। 

রণদাকান্ত সিগার ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, দ-খানা গাঁড় 
নিয়ে তুমি অপেক্ষা করবে ওখানে ও'দের জন্যে । গোটা কয়েক ব্ল্যাত্কেট সঙ্গে 
নিয়ে যেতে ভুলো না। নইলে এই ঠাণ্ডায় গেস্টদের এতটা পথ মোটরে আসতে 
ক্ট হবে। তুমি এখন যাও সরোজ । 

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, রণদাকান্ত আবার বললেন, সৈকতকে পাঠিয়ে 
দিও গিয়ে । 

সরোজ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নাগচৌধুরী সংজাতার অয়েল পোেশ্টংএর 
দিকে তাকালেন। নামী শিল্পীর আঁকা চিনাট অদ্ভুত প্রাণবন্ত। স:জাতা 
হাসছেন । 

দীর্ঘ নিঃ*বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন রণদাকান্ত। আজ সুজাতা 
বেচে থাকলে কত সখশ হতেন। তাঁর আদরের সৈকত বিলেত থেকে হীঁঞ্জনিয়ার 
হয়ে ফিরেছে । শুধু কি তাই, তার বিয়ের ব্যবস্থাও পাকাপাকি করে ফেলেছেন 
রণদাকান্ত। 

ছোটখাট উৎসবের আয়োজনও করেছেন । 

কলকাতা থেকে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে 
আসবার জন্যে । তাঁরা আসছেন কাল সন্ধ্যায় তুফান এক্সপ্রেসে, সৈকনের ভাবা 
স্লশ সুচেতাও আসছে ওই সঙ্গে । 

রণদাকান্ত ছেলেকে অত্যন্ত স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ করেছেন। কৈশোর আঁতক্রম 
ফরবার পর থেকেই তার সঙ্গে বাবহার করেছেন বন্ধুর মণ্ত। ইংল্যান্ডে যাবার 
আগেই নিজের মনের কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করোছিল সৈকত। 

পাঠ্য জীবনে সুচেতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল ও। সেই পারচয় অন্তরঙ্ষতায় 
পরিণত হতে খুব বৌশ সময় নেয়ান। ছেলের আকাঙ্ক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে 
চানান রণদাকান্ত। কেনই বা দাঁড়াবেন। সৈকতকে তিনি জানিয়েছিলেন, 
ইংল্যান্ড থেকে ও ফিরে এলেই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা তান করবেন । 

মেয়োটকে রণদাকান্ত দেখেছেন। 

পছন্দ হয়েছে তার । 

বেশ শ্রীময়ী সুচেতা । 

অবশ্য অতিথিদের কাছে ভেঙ্গে কিছু জানান হয়নি । তাঁদের ধারণা অন্তীতে 
কয়েকবার যেমন রণদাকাস্ত সকলকে শিকার করবার জন্যে ডেকেছেন, এবারকার 
আমন্তণও বুঝি সেই গোছেরই কিছ । 

সৈকত ঘরে প্রবেশ করল । 
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একহারা লব্বা চেহারা ওর । গায়ের রং উজ্জল শ্যামবর্ণ ৷ সুহৃশ্রী মুখ । 

--আমায় ডাকছ বাবা 2 সৈকত বলল। 

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল রণদাকান্তর। তানি বললেন হ্যাঁ। বস। 
কথা আছে। 


বসার্পল গতিতে ধারে ধারে তূফান এক্সপ্রেস মোকামা স্টেশনে প্রবেশ করল। 
আসানসোল ছাড়বার পরই কিছু লেট হয়ে গিয়েছিল । তুফান অবশ্য মোকামায় 
ইন করেছে রাইট টাইমেই । 

সরোজ একাই আসোঁন আতাথদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে । সৈকতও 
এসেছে । একে একে নেমে এলেন সকলে । তিনখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে 
আতাঁথরা নামলেন । ট্রেন থেকে প্রথমে যিনি নেমে সৈকতকে জাঁড়য়ে ধরেছিলেন 
তিনি ডাঃ দিবাকর গ:প্ত। তারপর প্র্যাটফর্মের উপরই অভিনন্দনের বন্যা বয়ে 
গেল। সস্নীক প্রশান্ত রায়, অরাবন্দ দত্ত, রত্রাদেবী, রজত ভোমিক সকলেই 
ইংল্যান্ড থেকে যোগ্যতার সঙ্গে মাইীনং ডিগ্রী নিয়ে আসবার জন্যে অভিনন্দন 
জানালেন সৈকততকে । সূচেতা মুখে কিছু বলল না। 

মিষ্ট করে হাসল শুধু । 

সবশেষে ট্রেন থেকে নামল বাসব। 

সম্প্রাত একটি রহস্যজনক তদন্তে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করবার পর নিজের 
কলকাতার বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সম্ধ্যার পর প্রত্যহ গোয়েন্দা বিভাগের 
ইদ্সপেন্র সামন্ত আসতেন, চুটিয়ে গল্প হত দুজনের মধ্যে । ইদানীং অত্যন্ত জন- 
প্রয় হয়ে উঠেছে বাসব। 

গত পরশ[দিন সন্ধ্যায়ও এই ধরনের গল্প গুজব হচ্ছিল। 

টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে । ট্রাক সিগন্যাল । 

রিসিভার তুলে নিল বাসব। মাঝোল থেকে সৈকত ফোন করছে। 

কলেজে কয়েক বছর একই সঙ্গে পড়েছে দুজনে । খুবই গা বন্ধৃত্ব। 

রিসিভার কানের কাছে তুলে নেবার পর তারের অপর প্রান্ত থেকে সৈকতের 
কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই 'বাস্মিত বাসব বুঝতে পারল, ইংল্যা্ড থেকে সৈকত 'ফিরে 
এসেছে কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা না করেই বাড় চলে গেছে। 

সৈকত তখন বলে চলেছে, রাগ কর না প্রলীজ। দমদমে নেমেই তোমার সঙ্গে 
দেখা করতে যাওয়া উচিত ছিল আমার । যাক ওকথা, এখন ফি আছ নাকি ? 

বাসব বলল, বর্তমানে আমার হাতে কোন কেস নেই। 

- যাক, বাঁচালে। তোমার হাতে কেস থাকলে আমি ভীষণ মূষড়ে পড়তাম । 

_কেন বলত ? 

তারের মধো দিয়ে সৈকতের হাসি ভেসে এল 1- আসল কথা হল, আগামী 
পরশ. তুমি আমাদের এখানে চলে আসবে এই আমার ইচ্ছে। অনেকেই আসছেন। 
বাবা সকলকে নিয়ে আনন্দে কয়েকাঁদন কাটাতে চান এই আর কি। কিহে 
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আসছ তো ? 

_ তোমার এই ঘোড়ায় লাগাম দেওয়া স্বভাবটা আঙগো গেল না সৈকত। 
চুপচাপ বসে রয়োছি' যেতে আপান্ত কি। কোন: ট্রেনে গেলে স্যাবধা হবে । 

_-শুনে থাকবে বোধহয় মাঝোলে ত্রেনে আসবার উপায় নেই। মোকামাই হল 
আমাদের স্টেশন । ওবান থেকে মাঝোলের দুরত্ব তেতালিশ মাইল। তুমি আগামী 
পরশু তুফান আভেল করবে । অন্য আতাঁথরা ওতে আসছেন । 

আরো দঢচ।প কথা বলে লাইন কেটে দিল সৈকঙ । 

বাসব কয়েকপিন থেকেই ভাবাঁছল এই অলস দিনগুলো যেন আর কাটতে চাইছে 
চাইছে না। ভালই হল, কয়েকাদিন অন্ততঃ বেশ বৈচিত্রের মধ্যে দিয়েই কাটবে 

বাসবকে ট্রেন থেকে নামতে দেখে সৈকত খলল, আমি ভাবশাম তুমি বাঁঝ আর 
এলে না। 

_কেন ? তোমার এ-ধারণা হবার কারণ । 

- ত্াম হলে গোয়েপা মানুখ 1 হয়তো আমাক ফোনে কথা দেবার পরই 
কোন রহস্যজনক কেস তোশার হাতে এল । ভূগিও ছ:টলে সেই রহস্যেএ পিছনে । 

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাসব বলল, কার্ধক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেরকম 
ঘটনা ঘটেনি। ভাল কথা, এখানে আমার জন্যে কোন রহস্য ওৎ পেতে নেই তো? 

সহাস্যে সৈকত বলল, নিশ্চিত থাকতে পার । তুমি ব্যাতব্যস্ত হয়ে ওঠ এরকম 
কোন ঘটনা নিশ্চয় ঘটবে না এখানে । 

স্টেশনের বাইরে দুখানা মোটর অপেক্ষা করছিল । 

দদলে বিভন্ত হয়ে আঁতাঁথরা বসলেন দুখানা গাড়িতে । 

চওড়া আসফ্যাল্টে মোড়া বাণ্তার উপর দিয়ে ছুটে চলল গাড় দুটো । 
আরোহণীরা সকলেই নিজের পায়ের উপর কম্বশ ফেলে নিয়েছেন । গায়ে অপযপ্তি 
গরম কাপড় রয়েছে, তবুও প্রচণ্ড গাণ্ডায় প্রত্যেকের শরীর কণ্কড়ে আসছে । 

প্রায় দশটার সময় মাঝোলে পোছালেন সকলে । 

বাসব গাড়ি থেকে নেমেই চারিদিকে একবার দম্টি বুলিয়ে নিল। রণদাকাস্ত 
নাগচোধূরী শুধু কতিমানই নন, রুঁচিবানও বটে। মার্বেল মোড়া তাঁর বিরাট 
প্রাসাদ দেখলে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই । প্রাসাদের সামনে সযহ্ে লালিত 
সন্দর ফুলবাগান। বাগান ও প্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে গ্রানাইটের শ্র্যাব দেওয়া 
সুদশ্য বাউণ্ডার ওয়াল। 

পালারেই অপেক্ষা করাছিনেন রণদাকান্ত। আতাঁথদের স্ল্মগত জানালেন। 
কুশল প্রশ্ন বিনিয়ম হল। দীণর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে সকলেই বেশ ক্লাপ্ত হয়ে পড়োছলেন। 
অ।লাপ আলোচনা খুব বোঁশ দূর অগ্রসর হল না। গৃহকর্তর অনুরোধে আঁতাঁথিরা 
তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিয়ে নিজের নিজের নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন বিশ্রাম করতে । 


পরের দিন সারাটা দুপুর বাসব ও সৈকত একই সঙ্গে রইল। মাঝোলের 
যত্রতত্র ঘুরে বেড়াল দুজনে । খানি অগ্চলেও গেল । কি পদ্ধাততে কয়লা তোলা 
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হয় তার নিখন্ত বর্ণনা দিল ওকে সৈকত । বাসবের কাছে স*্গ্তই নতুন আভিজ্ঞতা | 
আঁতাথদের মধ্যে ডাঃ দিবাকর গনুপ্ত সারাটা পুপুর সঙ্গে নিয়ে আসা মোটা 
একটা ডান্তারী বই পড়ে কাটালেন। রজত ভোমিক শিল্পী লোক । ওয়াটার 
কালারে নাগচৌধরীদের মাবেল প্রাসাদের ছধি আঁকলেন বসে বসে। তাঁর ইচ্ছে 
আছে যাবার সময় হবিখানা প্রেজেণ্ট করে যাবেন রণদাকান্তকে । অরবিন্দ দত্ত ও 
প্রশান্ত রায় লা সেরেই বন্দুক কাঁধে ঝ্যলয়ে বৌরয়েছেন। বিগ গেমের সন্ধানে 
অবশ্য নয়। জঙ্গল হাজার গভীর হলেও এই দুপুরবেলা বিগ গেমের সন্ধান 
পাওয়া একরকম অসম্ভব । তাঁরা প্রাকীতিক লেকের দিকেই গেলেন, যাঁদ গোটা 
কয়েক সুরবাব বা নানী মারতে পারেন। 
বিছানায় কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে সুচেতা মিসেস রায়ের ঘরে গেল। 
তানি তখন জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আনমনে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে । দুপুর 
কেটে গেল দুজনের গঞ্পের মধ্যে দিয়ে ৷ গল্পের ফাঁকে ফাঁকে যে সূচেতা আনমনা ' 
হয়ে পড়োনি তা নয়। এখনও পর্যন্ত সৈকতের সঙ্গে তার নিরাবালিতে দেখা 
হয়নি । কোথায় যে টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। রত্রাদেবীও সারাটা 
দুপুর কাটালেন নিজের ঘরে । রাত্রে তাঁর ভাপ ঘুম হয়ান। দুপুরে টানা ঘুম 
দিয়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিলেন 
বিকেলে ঢায়ের টেবিলে সকলে জড় হলেন । 
চাপর্ব শেব হবার পর আবার ছিটকে পডুলেন এদকে ওদিকে । রণদাকান্ত 
অবশ্য চায়ের টেবিলে উপান্থুত ছিলেন না । বেল! দশটার সময় খাঁনতে গিয়েছিলেন, 
এখনও ফেরেনান। 
বাড়ির পিছন 'দিকে, সূইটাঁপব ঝাড়ের পাশে গিয়ে বসল সুচেতা ও সৈকত । 
আমার কথা বাঁঝ তোমার মোটই মনে পড়ছি না? সুম্তোর গলায় 
ভাভিমালের আমেজ । 
তোমার স্বভাব এই তিন বহর পাল্টাল শা সু। আভমান সবসময় 
নাকের ডগায় । 
--মিছিমাছ আঁডমানকে দোষ দিলে তো চলবে না মশাই । সারাটা দুপুর 
বাইরে ঘুরে না বোরিয়ে, আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে পারতে না বাঝ ? 
পারতাম বই কি। কন্তু বাসবকে নিয়ে না বেরুলেও তো ভাল দেখাত 
না। হাজার হোক সে আমার পুরানো বন্ধু । ও সমস্ত কথা থাক এখন। 
আমি তো ভেবেছিলাম তুগি নিজেই আসবে না । 
সূচে্তা সৈকতের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে খলল, অবস্থা প্রায় সেই 
রকমেই দাঁড়িয়েছিল । দাদা বললেন, সামনে পরীক্ষা, তোর গিয়ে কাঙ্ত নেই । 
শেষে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে এসোছি। 
- অরবিন্দদার পরণক্ষা-পরাীক্ষা বাতিক এখনও গেল না। কিন্তু তুমি কি এ 
বছর পরাঁক্ষা ?দতে পারবে ? 
কেন? 


অল্প একটু হেসে সৈকত বলল, আমার কিন্তু মনে হয় পারবে না। 

কারণটা কি তাই বল নাবাপু ? 

-বাবা এত ঘটা করে সকলকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন জান 2 তোমার 
ও আমার বিয়ের কথাটা সকলের সামনে পাকাপাকি করে ফেলবেন বলে । 

সুচেতা কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, বিশাল চেহারার এক 
ভদ্রুলোককে হন্তদপ্ত হয়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছাকাছি এসে ওদের 
দুজনকে দেখে থতমত খেলেন ভদ্রলোক । 

দূত গলায় বললেন, দ:ঃঁগত, আপনারা এখানে আছেন জানতাম না। 

সৈকত উঠে দাড়িয়ে বলল, আপান 'কি মেথর আসার প্যাসেজজ দিয়ে ভেতরে 
এলেন বটুকবাবু ? 

ঠিক ধরেছেন। 

-_ সারা গায়ে চোর কাঁটা লাগিয়ে ওই ভাবে না এসে, মেন গেট দিয়ে ভেতরে 
এলেই তো পারেন। 

চোর কাঁটা ছেয়ে যাওয়া নিজের কোটের দিকে তাকিয়ে, সলচ্জ হেসে বটুকবাবু্‌ 
বললেন, একটু সর্টকাট হয়, তাই ওপথ দিয়ে যাওয়া আসা কার। আপনারা 
কথাবার্ত বলুন, আম চাঁল। 

ভদ্রলোক দ্রৃত প্রচ্থান করলেন। 

সুচেতা প্রশ্ন করল, কে উনি? 

-_বটুক চন্দ। এখানকার সানরাইজ হোটেলের মালিক। হোটেল খোলবার 
সময় বাবা ও'কে আর্থক সাহায্য 'দিয়োছিলেন, তাই আমাদের প্রাত ওর সব সময় 
সবিনয় ভাব । 

-চল, এবার এখান থেকে যাওয়া যাক। অন্ধকার হয়ে এল। 

শশ্তকালে, এখানে সাড়ে পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায় । 

ওরা মন্থর পায়ে বাঁড়তে রে এল । ড্রইং রূমে সকলে তখন সমবেত 
হয়েছেন। রণদাকান্তও ফিরে এসেছেন কাজকর্ম সেরে । মুখে চুরুট গণ্জে, 
কোচে গা এলিয়ে দিয়ে বারংবার দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। বোধহয় সৈকতের 
অপেক্ষা করছেন। 

উদ্পরা বেয়ারা কাঁফ পাঁরবেশন করে গেল আঁতাথদের । 

1বভিন্ন দরজা দিয়ে সৈকত আর সুচেতা ঘরে প্রবেশ করল । বসল দূরত্ব বজায় 
রেখে । আ্যাসট্রের উপর চুরুটের টুকরোটা রেখে, গলা ঝড়ে নিয়ে রণদাকান্ত 
বললেন, ক্তোমরা অনেকেই এর আগে কয়েকবার এখানে এসেছ । আমি শিকার 
পার্টির আয়োজন করোছি, কলকান্তা থেকে আমন্্ণ করে 'নয়ে এসোঁছ কুঁড় পচশ 
জনকে । এবার তোমরা সংখ্যায়ও কম, তাছাড়া আমার বন্ধূম্থানীয় কেউ নেই 
তোমাদের সঙ্গে । তোমরা সকলেই সৈকতের বন্ধ কিম্বা বিশিষ্ট পরিচিত। ওর 
ইংল্যাপ্ড থেকে ফিরে আসার আনন্দে তোমাদের এখানে আহবান করেছি এটা ঠিক। 
তবে আরেকটা কারণ আছে । সে কারণটা কি ভোমরা আন্দাজ করতে পারছ ? 
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গৃহকতরি এই ধরনের কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হলেন। শুধু সুচেতা মুখ 
নু করে বসে রইল । 

রণদাকান্ত আবার বললেন, আমিই কথাটা পরি্কার করে ধিচ্ছি। অরাঁবন, 
বোনের বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেছ নাক ? 

সসত্তোচে অবাবন্দ দত্ত বললেন, ও বিষয় তো আমার কোন টস্তা থাকার 
কথা শমম। আপাঁণ্ই তো ... 

_আমি একটা ইশারা তোমাকে পৃবেহ বিয়ে বেএধাঙি সল্দেহ নেই তবু 
তুমি হলে গিয়ে মেয়ের ভাই । তোমার ভো উচিত কথাটা আমাকে স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া । খাক, তোমরা শুনলে খুশি হবে, অরাবশ্ণের বোন শুচেতাকে আমি 
পূত্রবধ্‌ করব বলে স্থির করোছি। 

এই সংবাদে সকলই আনন্দ প্রকাশ করণেন। 

সুচ্তো ও সৈকত বিরত হয়ে পড়ল । 

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মিন) পনের আলোচনা চলবার পর রণবাকাণ্ড প্রসঙ্গ 
পরিবর্তন করলেন । 

বললেন, সুবিখ্যাত রহস্যভেখী খাপবের সঙ্গে তোমাদের সকলেরই আলাপ 
হয়েছে । ও অক্পানের মধ্যে বহু পুর্হ কসে সাফল্য অন ব.র খ্যাতিমান 
হয়েছে। আমি অনুধোধ করব ও খাঁ নিজের আভজ্ঞতার গণ্প কিশু শোনায় 
তাহলে আমাদের এই সন্ধ্যা বেশ ভালই াঢে। 

বটুক চন্দ্র ড্রইংরুমেই হিলেন। তিনি বললেন, নাগচৌধুরণী মশাই যথার্থই 
বলেছেন। গোয়েন্দা গল্প আমরা অনেক পড়েছি । কিন্তু সত্যিকারের গোয়েন্দা 
গ্প শোনার সুযোগ আমাদের কোথায় । 

ঘরের মন্যান্যরাও এই প্রস্তাবে সমর্থন জানালেন । বাসব আপত্তি করল না। 
একটু চুপ করে থেকে, মনের মধ্যে গাঁহয়ে নিয়ে ও আরম্ভ করল । সম্প্রতি যে 
কেস শেব করেছে তারই গল্প বলে যেতে লাগল । সকলে একাগ্র ননে শুনছেন । 

ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেল ক্রমে । 

বাসবের গল্প বলার মাঝেই হঠাৎ প্রশান্ত রায় উঠে দাঁড়ালেন । 

সকলেই অবাক হয়ে তাকালেন তাঁর দিকে । 

পাঁর"্কার গলায় প্রশান্ত রায় বললেন, গল্পে এই ভাবে বাধার সণ করায় আম 
মর্মাহত । কাকাবাবু, আপনার একখানা গাড় কিছুক্ষণের জন্যে আমার 
প্রয়োজন হবে। 

রণদাকান্ত দ্রুত গলায় বললেন, গাড়ি । এত রাত্রে কোথাও যাবে নাকি? 

প্রশান্ত চশনাটা নিজের নাকের উপর ঠিক মত্ত বসাতে বসাতে বললেন, এখুনি 
একবার পানা যেতে হবে । 

- কাল সকালে যেও বরং। তাছাড়া ডিনার টাইম হয়ে এল। 

আমার এখন না গেলেই নয়। বারটার মধ্যে ফিরতে পারব আশা করি। 
মিসেস রায় এবার বলে উঠলেন, এখন তোমার যাওয়াটা কোন মতেই উচিত 
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হবে না। নতুন জায়গা, তাছাড়া 

__না, না. তুমি বুঝছ না তন্দ্রা। এখন না গেলে আমায় বিশেষ অস্যবিধায় 
পড়তে হবে । পোর্টিকোতে যে গাড়িখানা দঠড়য়ে রয়েছে_আম 'নিতে পারি 
কাকাবাবু ? 

_নিশ্ম়্ পার । তোমার এ সময় পাটনা যাওয়াটা অবশ্য আমি অনমোদন 
কর্াছ না। "তবে তুমি বশছ জরুরী কাজ রয়েছে । ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে নাও ? 

_-মামি একাই যেতে পারব । পথ হারাবার ভয় নেই । পিচ ঢালা রান্তাটাই 
তো সোজা পাটনা চলে গেছে। 

কথাগুলি শেষ কণেই প্রশান্ত রায় ঘর থেকে নিক্কান্ত হলেন। তন্দ্রাদেবও 
তাঁকে ভনুসনণ করলেন । 


ঠান্ডা যন মাজ বেশি পড়েছে মনে হচ্ছে। 

দো'তনার 'নঙছের ঘরের জানলার সামনে শাঁডিয়ে বাসব নিগারেট টানাহল। 
জানলাঘ অবশ্ণ কাচ্রে শার্নি মাঁটা রয়েছে । খাওয়া দাওয়া সমাধা হয়েছে ঘণ্টা 
দেড়েক আগেই । 

এওক্ষণ সৈকতের সঙ্গে বিলশার্ড খেলাছল বাসব। চমৎকার 'বাপয়ার্ড 
সেবলটা এদের । সৈকতের হাতও চমংকাব । অনেকক্ষণ ধরে দুজনে খেলেছে । 
তারপর ধাসন ফিরে এসেছে নিজের ঘরে । 

কোথায় সশন্পে এগারটা বাজল। 

কোন। প্ষল্ডের কাছে যে ঠাওয়ার আছে, তার চারপাশে চারটে ঘাঁড়। শখ্দ 
বোধহয় .সখান থেক এল । সিগারেটের টুকরোটা শেখবার ঢান দিয়ে ফেলে 
দিন । ধোঁলা ছাড়তে ছাড়তে বাসবের মনে পড়ল, মিঃ রা এখনও পাটনা থেকে 
ফি. আপেনান। 

ভর বি এনন পাটনা না গেলে সাতাহ গলত না। জানলার কাছ থেকে সরে 
মাসবার আগে গারেকবার বাগানের দিকে তাকাল বাসব। 'নিটোন কালো 
অন্ধকারের মধোও আবক্ছা ভাবে দেখা যাচ্ছে গাছ-পালাগুলো । ঠিক এই সময় 
বাগানের গেটের কাছটা তীব্র গ্রালোয় আলোকিত হয়ে উঠল। 

বাসব কাচের শার্পর উপর ঝণকে পড়ল, ধীরে ধীরে একটা মোটরকার গেট 
পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেছে । মিঃ রায় পাটনা থেকে ফিরলেন। মোটর 
পোটকোয় এসে থামল । 

* এবার শুয়ে পড়লেই হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। বাগব বিছানার 'দিকে 
কয়েক পা এগিয়েছে মান্র_-রাতের নিম্তব্ধতাকে চুরমার করে কোথায় যেন বন্দুক 
গর্জে উঠল । পরমূহূর্তে একটা কাতর চিৎকার । 

সচাঁকত হয়ে উঠল বাসব। 
বাগানের 'দিক থেকেই শব্দটা এল ! 
আলনার উপর থেকে গ্রেটকোটটা তুলে নিয়ে, গায়ে গাঁলয়ে নিতে নিতে বাসব 
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দূত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল । কয়েক পা গিয়েই সিশড়। কয়েকটা করে সিশড় 
একসঙ্গে আঁুক্রম করে যতদূর সম্ভব তাডাতাড়ি পোর্টিকোয় এসে উপাস্থৃত হল। 

ক্লাইসলারখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায় । এই গাড়িতেই মিঃ রায় 
পাটনায় গিয়েছিলেন । বাসব সবিস্ময়ে দেখল, কে একজন গাড়ির মধো ঝ?কে পড়ে 
কি যেন করছে। 

ঠেলা দিতেই চমকে মূখ ফেরালেন ভদ্রুলোক-_ডাঃ দিবাকর গৃপ্ত। তাঁর মুখের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় । তান অসংলগ্ন গলায় বললেন, দেখ.ন কি কাণ্ড 

বাসব ঝণকে গাড়ির মধ্যে তাকাতেই স্তম্ভিত হযে গেল । ড্যাস বোর্ডের 
আলোঘ পারিজ্কার দেখা গেল, 'স্টিযারিং-এর উপর মুখ গঞ্জে পডে রয়েছেন প্রশান্ত 
রায়। কপালের একপাশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে বর্ড পড়ছে । রন্ডে তাঁর সাদা 
ট্রাউ্গারের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে | কি মর্মীন্তক দশা । 

গুলির আওয়াজে বাড়ির সকলেব ঘুম ভেঙ্গে গিয়োছল । সকলেই ঘটনাস্থলে 
ছুটে এ্রপেন। এই অভাবনীয় দশা দেখবার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। 
বিপদেণ গুরুত্ধে প্ুতোকে নিবকি, শুধু তন্দ্রাবেদী মূচ্ছিতি হয়ে পড়েছেন । বাসব 
প্রথমে কথা বলল, কাকাবাণ, পৃলিসে খর দেবার বাবস্থা করুন | 

বাসবেব কথায় রণ শকান্ত সাম্বিত ফিরে পেলেন । 

ভাঙ্গা গলায় তান বলমলন, একি হল বাসব । মামি যে ভাবতেও পারছি না। 
মামারই বাঁড়তে শেষ পযন্ত 

-আপাঁন এত উতশা হবেন না। সরোজবাবু, আগনি এখুনি রিং করুন 
একবার প্ালসকে । 

বণদাকান্তের একান্ত সচিব সরোজ রুদ্র কাছেই দাঁড়িয়েছিশ, বাসবের কথা 
গুনে স্টীলফোন করার উদ্দেশো রওনা দিল। শ্তম্ভিতবৎ দিয়ে থাকা সকলের 
উপর বাসব দণস্ট বুলিয়ে নিল | সকলেহ উপস্থিত পয়েছেন, শৃধ্ একজন-হ্যা, 
অরাদন। দশ অনুপস্থিত । 

কোথায় গেলেন তান 2 এতবড় ঘটনার পর তার ঘটনাস্থলে অনুপাশ্থিত সাত্য 
[বিস্ময়কর ৷ এাঁদক ওদিক তাকাতেই বাসবের দৃষ্টি পড়ল বাগানের দিকে । দেখা 
গেল গেটের দিক থেকে এগিয়ে আসছেন অরবিন্দ দত্ত । তাঁর কেমন যেন নন্ত ভাব। 

সুচেতা দৌড়ে ভেতরে গিয়োছল । এক জগ জল নিয়ে ফিরে এল । তুন্দ্রাদেবীর 
মুখের উপর জলের ছিটে 'দিয়ে তাঁকে সুস্থ করে তুলল। হাত ধরে তাঁকে তুলে 
নিয়ে গেল তাঁর ঘরে । 

রত্লাদেবী আগেই স্থান ত্যাগ করোছলেন। এই রক্কান্ত ঘটনার মুখোম্যথ 
দাঁড়িয়ে থাকতে তাঁর মন বোধহয় চায়ান। অন্যান্যরাও একে একে স্থান ত্যাগ 
করলেন। ঘটনাস্থলে রইল শূধূ বাসব ও সৈকত। পূলিসের অপেক্ষায় ওরা 
ওখানেই দাঁড়য়ে রইল । 

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই থানা ইনচার্জ রাজেন শংকা দেখা দিলেন । 

এই তরুণ প্লিস কর্মচারীটি বর্তব্যপরায়ণ হিসেবে এ অঞ্চলে সখ্যাত। 
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সৈকন্তের মুখ থেকে ঘটনাটা 'তাঁন শুনলেন । 

- ভদ্রলোক তাহলে বেশ কিছুক্ষণ আগেই মারা গেছেন। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন 
করলেন। 

-আমরা ও'র দেহ পরীক্ষা করান । সৈকত বলল, গুলি খেকে উন মারা 
গেছেন কি, আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় এখনও বেচে আছেন বলতে পারব না। 

একজন কনেস্টবলকে পাঠিয়ে আবলদ্বে ডাঃ তারানাথকে ডেকে পাঠালেন 
শুরা । তারানাথ মাঝোলের লব্ধগ্রাতিষ্ঠ চিকিংসক। হন্তদন্ত হয়ে ঘটনাস্থলে 
এসে উপাস্থত হলেন তারানাথ । সতক্তার সঙ্গে প্রশান্ত রায়ের দেহ পরৰক্ষা করে 
বললেন, স্কাল একেবারে ভেঙ্গে গেছে । একটু তেরছা ভাবে কগালের ডান পাশে 
গুলি লাগে । খুলি ভেৰ করে গাঁশ বেরিঘে গেছে, বোধহয় আটকে আছে মোট- 
রের শন্তড হদডে। 

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বোধহয় মারা গেছেন । 

_নিশ্য়ই। খুব কাছ থেকে গাল করা হয়েছিল । কপাল ও রগের উপরকার 
গভণর পোড়া দাগটা লক্ষ্য করুন । 

আরো দুচার কথা বলে ডাঙ।র বিণর নিলেন। 

সৈকত এই সময় হন্সপ্েরের সংঙ্গ বাসপবের আলাপ কারয়ে দিশেন। 

শুক্লা আনন্দিত হলেন । খবধের কাগজের দৌলতে বাসবের কীঁতকলাপের 
কথা অঞ্জানা ছিল না তার। 

[তান সাগ্রহে বললেন, আপাঁনি উপাস্ছুত রয়েছেন, ভালই হল। 

এই খুনের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে খাঁশ হব। 

সহ।স্যে বাসব বলল, আপান্ত নেই । আমার সাধ্যমত সাহায্য আপনাকে নিশ্চয়ই 
করব। 

_-এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? 

--তাঁলয়ে কিছু ভাঁবাঁন। তবে এখন এইটুকু বলতে পারি, মৃতদেহের পাঁজশন 
দেখেই অবশ্য বলা সম্ভব হচ্ছ, হত্যাকারী পোর্টিকোতেই দাঁড়িয়েছিল । মিঃ রার 
গাঁড় নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুলি করে। 

__ হত্যাকারী যে দাঁড়িয়েছিল একথা আপাঁন জোর দিয়ে বলছেন কি ভাবে। 
এমনও তো হতে পারে, পোর্টিকোতে গাড়ি থামার পর হত্যাকারী কোথাও থেকে 
ছুটে এসে গুলি করেছিল ? 

_আপাঁন যা বলছেন, প্রথমে এই সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়াই 
স্বাভাবক। প্রকৃত ঘটনা কিন্তু তা ঘটোন। আমি বুঝিয়ে বলাছি আপনাকে । 
হত্যাকারখ যাঁদ প্রশান্তবাবূর জন্যে এখানে অপেক্ষা না করত তাহলে 'তাঁন গাড়ির 
মধ্যে বসেই মৃত্যু বরণ করতেন না। অন্ততঃ এক মানটও সময় পেতেন অর্থাৎ 
হত্যাকারী ছুটে আসতে আসতে তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারতেন 
[নিশ্চয়ই । তা তান পারেন নি, এর অথ" এই নয়াকি, হত্যাকারণ তাঁর জন্যে অপেক্ষা 
করাছল এবং পোর্টিকোতে ঢোকবার সময় 1তাঁন তাঁকে দেখতেও পেয়োছলেন। 
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সৈকত বলল, দেখতে যাঁদ পেয়ে থাকেন তবে প্রশাল্তবাব্‌ সন্তর্ক হলেন না 
কেন 2 

দুটো কারণে তাঁর পক্ষে সতর্ক হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রথম, হত্যাকার' 
নিশ্চয়ই রিভলবার বাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল না । দ্বিতীয়, সে তাঁর এত পাঁরচিত ব্যান্ত ছিল 
যে তাকে কোন রকম সন্দেহ করার কারণ 'তান খখজে পাননি । আমার মতে, তাঁর 
অতি পারচিত হত্যাকারীকে গভশীর রান্রে প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে 
দেখে প্রশান্তবাবু বেশ অবাক হয়োছিলেন । গাঁড় থামিয়েই বিস্মিত ভাবে তার 
দিকে মূখ ফিরিয়োছিলেন, হয়তে প্রশ্নও করেছিলেন একটা । হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে 
গুলি চালায় । তান যে মুখ 'ফিরিয়োছলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, গুলি 
কানের ডপর বা রণে না লেগে কপালের একপাশে লেগেছে । 

প্রশংসার দ্টিতে বাসবের 'ধিকে তাকিয়ে শুক্লা বললেন, আপনার বিশ্লেষণ 
মমতা অদ্ভূত। আমার সৌভাগ্য যে এই কেসে আপনাকে আমি কাছে পেয়োছ। 
খুন করার পর হত্যাকারী কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করেছে বলে আপনার 
ধারণা ? 

_-যদি ডাঃ গৃপ্ত প্রশান্তবাবুকে খুন না করে থাকেন তবে এই প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়া বত'মানে একটু শগ্ত । 

_ডাঃ গুপ্ত ' ক রকম ? 

ধাসব ইন্সপেক্টরকে বণ, ঘটনাস্থলে ছটে আসার পর ডাঃ গুপ্তকে ও কি ভাবে 
দেখোছল । 

ইন্সপেক্টর বললেন, ওই সময় ডাঃ গুপ্তর উপস্থিতি আমি অত্যন্ত সন্দেহজনক 
বলে মনে করছি। 

_-সন্দেহজনক বইীক । এ সম্পকে আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। 

বাব তীক্ষ7 দন্টিতে ম.তদেহ পরাক্ষা করল । ইন্সপের্রর শুক্রা প্রশান্ত রায়ের 
পকেটগুলো তুল্লাস করলেন । পকেটের মধ্যে থেকে পাওয়া গেল, পেন্সিল কাটা 
ছুরি, পার্স রুমাল ও কোয়ার্টার সাইজের ফটোন্রাক একখানা । 

প্রশান্ত রায়ের পার্পটা পরীক্ষা করে দেখলেন ইন্সপেক্রুর । দশটাকা, পাঁচটাকা 
ও একটাকার নোট 'মাঁলয়ে টাকা সাত্চল্লিশ রয়েছে তাতে । 

বাসব তখন ইন্সপেন্রের কাছে ছিল না। গাড়ির পিছন দকে গিয়ে পেত্রোল 
ট্যাঙ্কের মুখ খুলে, একটা কাঠি ডুবিয়ে পরীক্ষা করাছিল কতখানি তেল আছে 
ট্যাঙ্কে । কাঠির ভেজা অংশ দেখে মনে হল আধ গ্যালনের বোশ তেল নেই। 

হঠাং বাসবের দৃণ্টি পড়ল কেরিয়ারের ভলাকার খাস জমিটার উপর | 
রিভলবার পড়ে রয়েছে একটা । রূমালে মুড়ে সন্তর্পণে অস্ত্রটা তুলে নিল। 
হাতের ছাপ থাকলে নস্ট যাতে না হয়ে যায় তাই এই সত্তকর্তা। ইন্সপেন্র 
বাসবে হাত থেকে রূমালে মোড়া রিভলবারটা নিয়ে পকেটস্থ করলেন। 

- এখানকার কাজ মোটামুটি এখন শেষ হয়েছে বলা চলে । এবার সকলকার 
এজাহার নেওয়া চলতে পারে। শুবে তার আগে ডেডবডি পোস্টমর্টমে পাঠান 


রহস্যভেদী বাসব (প্রথম)--১২ ১৮৫ 


দরকার | 
গৃহকন্তাকে জানিয়ে মৃতদেহ পোস্টমর্মে পাঠালেন ইন্সপেক্টর ॥। তারপর 


সকলের এজাহার নেবার জন্যে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন । 


নাগচৌধুরীদের বিরাট বাড়িতে মত্যুর মতই ভ্ুব্ধতা বিরাজ করছে । আচম্বিতে 
এই অঘটন ঘটে যাওয়ায় নমন্ত হাঁস আনন্দের উপর কে যেন যবানিকা টেনে দিয়েছে । 
কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছে না। নিজের নিঙ্গের ঘরে আশ্রয় নিয়ে চিল্তার অতল 
সমূদ্রে হাবুডুব্‌ খাচ্ছেন। 

পূপিসের পক্ষ থেকে পকলকে জেরা করা হয়েছে । কিন্তু উলেখয়োগ্য কোন 
সই সংগ্রহ কণা সম্ভব হয়নি । হন করে অদ্ভূত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হত্যাকারী 
হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। ছ্েরার উত্তরে ডাঃ গুপ্ত বলেছেন, পোর্টিকোর 
কাছেই তাঁর ঘর, শব্দ শুনে তিনি ও নে 'গিয়ে গড়েছিলেন । 

তবে একটা উল্লেখযোগা সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে । ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে 
পাওয়া রিভলবারটা প্রশান্ত রায়ের নিজেরই ৷ তন্দ্রাদেবী একথা জানিয়েছেন 
পুলিসকে । নাগচোধূরশ হাউস থেকে বিধায় নেবার সময় ইন্সপেক্টর শুক্লা সকলকে 
জানিয়ে গেছেন, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন মাঝোল ত্যাগ না করেন। 

বাসব নিজের ঘরের ডেকচেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবাছল। সত্যি, 
তন্দ্রাদেবীর কথা ভাবলে দুঃখ হয় । পাতপ্রাণা শান্ত মাঁহলা--বিদেশে এসে 'কি 
শোচনীয় দ্যার্বপাক। তাঁকে সান্বনা জানাবার কোন ভাষা নেই । কলকাতার 
তাঁর ভাই-এর কাছে খবর পাঠানো হয়েছে । 

ডেকচেয়ারের পাশেই টিপয়। তার উপর পোন্সিল কাটা ছার, রুমাল, 
ফটোন্রাফ ও পার্স রাখা রয়েছে প্রশান্ত রায়ের পকেট থেকে পাওয়া এই 'জানিস- 
গুলো ইন্সপেন্টরের কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঢেয়ে নিয়ে এসেছে বাসব। 

পরীক্ষা করে 'রিভলবারের উপর থেকে কোন হাতের ছাপ সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়ান। বাসব অবশ্য এ সম্পর্কে নাশ্চত ছিল। হত্যাকারী ইচ্ছে করেই 
রিভলবারটা ওখানে ফেলে গেছে। হয়তো পুলিসকে বিপথগামী করাই তার 
উদ্দেশ্য । চেম্বারে পাঁচটা গুল রয়েছে। ছ" নম্বর গুল দিয়ে প্রশান্ত রায়কে খুন 
করা হয়েছে ?ক অন্য কোন িভলবারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা এখনও পরীক্ষা 
করে দেখা হয়ান। 

সৈকত ঘরে এল । তাকে ভঈষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে । 

একটা চৈয়ারে বসতে বসাত বলল, বাবা অত্যন্ত নাভ হয়ে পড়েছেন । 
আমাদের বাঁড়তত শেষ পযন্ত এই রকম ঘটনা ঘটবে কে জানত ! 

বাসব সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, মিঃ রায়ের এই ভাবে খুন হওয়া সত্যি 
আশ্চর্যের বিষয় । 

_-পৃলিস যা করছে করুক । তুঁম ভাই একটু ইন্টারেস্ট নাও । যা হবার 
তা অবশ্য হয়ে গেছে, এখন এই হত্যাকাণ্ডের নিত্পাত্ত না হলে আমাদের সুনাম 
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নস্ট হয়ে যাবে। 

_আমি চেষ্টার ঘ্ুটি করব না সৈকত। তুমি সকলকে জানিয়ে রাখবে তাঁরা 
যেন আম।র সঙ্গে পূর্ণ সহষো1গতা করেন। 

-বেশ। 

বাসব টিপয়ের উপর থেকে ছাবখানা তুলে [নিয়ে খলশ, এই ছবিটা কার 
বলতে পার? 

সাত আট বছরের ছেলের ছবি । সেলার সুট পরা, মান্ট মুখের আধকারা 
সে। ছবিটা এক নজর দেখে নিয়ে সৈক৩ বলণ, না। কোথায় পেলে এই ছাব ? 

_প্রশান্তবাবুর পকেটে ছিল । আজ সন্ধ্যায় আমি সকলকে কিছু কিছু প্রশ্ন 
করব। এখন তেমকে গো কয়েক শ্রশ্ন করতে চাহ । 

_স্ঝচছন্দে করতে পার । 

[সগাগে্ খন খন বার কয়েক ৮ন বিয়ে বাব বলল, প্রশান্তবাবূর সঙ্গে তোমার 
কতাদনের আশাপ ? 

_বহ্র ছয়েকের। ক্যাপকাা পহক্লে লাবে ও সঙ্গে আমার প্রথম 
আলাপ হয়। 

_ ভদ্রলোক কি কাজকর্ম করতেন ? 

_-মাইক।র ব্যবস। করতেন। 

_-প্রশ[ন্তবাবু আহলে ধনীলোক ছিলেন । 

-বিন্নের পণ তার অবস্থা ।ফরে যার । আগের অবহ। [বশেষ ভান ছল না। 
*বশুরের সহযে।গিতায় ব্যবসায় নেমে টাকা করেন। 

- কতাঁদন আগে বিয়ে করোছিলেন তান ? 

আমার ইংগ/ন্ড যাবার বছর দুরেক আগে । ও ধর গিয়ে বছর পাঁচেক হল। 

নুচেতাদেবীর সঙ্গে তোমার আপাপ হয় কোথায় 2 

-ক্যাপকাঢা রাইফেল ক্লাবেই। অরাবঝনণদা ওখানকার সেক্রেও।রি ছিলেন। 

সেই সূত্রে ও ওখানে যাওয়া আসা কণত হঠাৎ একাদন আলাপ হয়ে গেল। 


তারপর... 
বাসব মৃদু হেসে বলল, বুঝোছ । আখ্তত5 তোমাকে আর কোন প্রশ্ন করব না । 


1বকেলে বাসব একাহ ঝগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অজন্্র চিন্তা ওকে বিমনা করে 
তুলছে। হঠাং থাসবের দণন্ড পঙল, আরের বেড়প ৬পরকার সুন্পর আহাঁভ 
ল্তর ঝোপের উপর । ওখানে ক একা আটকে রয়েছে । তাই তো, এগয়ে 
|গয়ে দেখল বেড়ার একধারে লাল রংয়ের কাপড়ের একা ঢুকরো আটকে রয়েছে। 
টকরোঢা ধা 1তনেক হবে । 

বেড়।র ডপর থেকে কাপড়ের টুকরোটা তুলে নে নিজের পুকেঢে রাখল বাসব । 

আগে কিছুক্ষণ বাগানে ঘুর বোড়য়ে বাড়তে ফরে এল ও । ড্রহরুমে দেখা 
হল সৈরুতের এগ । সেকত চুপচাপ বসোছন। 
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বাসব বলল, এবার আমি নিজের কাজ আরম্ভ করতে চাই। তুমি ডাঃ গুপ্তকে 
প্রথমে ডেকে দাও । 

সৈকত ঘর থেকে বোঁরয়ে যাবার কয়েক 'মাঁনটের মধ্যেই 'দবাকর গযৃপ্ত এলেন। 
দীর্ঘ বাঁলষ্ঠ চেহারা তাঁর । মাথায় সুচির্ণ টাক । মুখ অসম্ভব গম্ভীর । 

_আপনাকে একটু বিরন্ত করব ডাঃ গুপ্ত । 

--বিলক্ষণ । বলুন এ 

-_ আমার ধারণা আপাঁনই বোধহয় প্রথম প্রশ।গ্তবাবুকে মৃত অবস্থায় দেখেন । 
এত দ্রুত আপানি কি ভাবে ওখানে পৌছালেন £ 

_ এ প্রশ্নের উত্তর পৃলিসকে আমি আগেই পিয়েছি । শব্ধ শুনে গিয়োছিলাম 
ওখানে । 

_-পুিসকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তা আমি পড়োছ, কিন্তু ওই উত্তরে আম 
সন্তুষ্ট হতে পারাছি না । আমার এই একটা প্রশ্নের মধোই অনেকগুলো প্রশ্ন জীড়িয়ে 
রয়েছে । যেমন ধরুন, কেন আপাঁন জেগেছিনেন, কি ধরনেব শখ্দ আপানি শুনতে 
পেয়োছিলেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে আর কাঙকে দেখতে পেয়েছিলেন কিনা, ইত্যাদি । 

দিবাকর গ-প্ত চুপ করে রইলেন। 

বাসব আবার বলল, আপনাদের পৃণ' সাহায্য না পেলে এই জাঁটিল কেসের 
সমাধান কোন মতেই হবে শা ভাঃ গুপ্ত । 

ডাঃ গুপ্ত বললেন, এবার আমি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সব সময় 
প্রস্তুত বাসববাব। আপনা" প্রশ্থের উত্তর আমি যথাযথই দিচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার 
পর নিজের ঘরে বসে রোঁডিওঠে বি.বি ?স- শুনছিলাম । হঠাং মনে হল, করিডরে 
কি যেন একটা পড়ল। উঠে গেলাম দেখবার জন্য, ঘর থেকে বাইরে আসবার সঙ্গে 
সঙ্গে গলির শব্দ কানে এল । ছুটে বাইরের বারান্পায় আসতেই ওই দশ্য চোখে 
পড়ল। তখন কাউকে সেখানে দেখিনি । 

--করিডরে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দটা কি ধরনের ? 

-_-শব্দটা .. হাল্কা লোহা জাতীয় কোন জিনিস পড়ে গেলে যে ধরনের শব্দ হয়, 
ঠিক সেই ধরনের । 

প্রায় এক [মাঁনট জানলার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল বাসব' তারপর প্রশ্ন করল, 
আপনি কোথায় প্র্যাকাটিশ করেন £ 

-আমি রিসার্ট করি । মেনেনজাইটিসের একটা অব্যর্থ সিরাম বার করবার 
চেস্টা করাছি। 

_-ও। ইয়ে' "মানে "আপনার 

ডাঃ গণপ্ত হাসলেন_-কি ভাবে আমার সংসার চলে বলছেন 2 

-হ্যাঁ। 

_ বাবা মারা যাওয়ার সময় বেশ কিছ: রেষ্ত রেখে গেছেন, তাই দিয়েই চলে যায় 


হেসে খেলে । 
বাসব প্রশ্নের মোড় ঘোরাল, প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আপনার কতাঁদনের আলাপ 
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_ প্রশান্ত আমার ছোটবেলাকার বন্ধূ । আমার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা 
ছিল তার। 

--আপনার বন্ধুকে কে এই ভাবে খুন করতে পারে, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা 
আপনার আছে ? 

_না। আমি তপুনক ভেবেও এ সম্বন্ধে কোন ধারণা খাড়া করতে পারানি। 
বাসব পকেট থেকে সেই ঘটোগ্রাঞ্খানা বার করে বলল, এটা কার ছবি বলুন তো £ 

চিনতে পারাছ না। 
আপনাকে আব আটকে পাখব শা। পয়া করে রজ্জাদেবীকে গিয়ে 

পাঠিয়ে দিন। 

দিবাকর গুপ্ত পর থেকে বোরয়ে গেলেন ।  গ্রায দশাঁমানট পরে রজাদেবী 
এলেন | পীঘাঙ্গী ডপপা মাহল। | সুশায়িকা 'তান। বেতারে ও জলসায় 
গান গেয়ে থাকেন । 'থই অথটনে কেমন মন মরা হয়ে গড়েছেন। দুচোখ লাল 
হয়ে রয়েছে । হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রচুর কেদেছেন বোধহয় । 

থাসব তাঁকে বসঠে অন.রোধ করশ। একটা কোছে ণপতে বসতে রত্বাদেব? 
বললেন, আমায় ডেকেছেন 2 

_হ্যাঁ। শুনেছেন বে।পহয় হত্যা তন্তের ভার চামাব উপর এসে পড়েছে । 
গোটা কয়েক প্রশ্ন মাপনাকে করব । 

-্"বেশ তো, করুন । 

দূর্ঘটনার সময় আপানি কোথায় ছিলেন ? 

__রজতবাবুর ঘরে । তাঁর আঁকা ছাব দেখাঁছলাম। 

_গালর শব্দ শুনে মাপনারা দুজনেই বোধহয় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ? 

__আমি একনাই বেবিয়ে এসেছিলাম । 

_কেন ? 

_ রঙজতবাবু সে সময় ঘরে ছিলেন না। 

--রজতবাবূর অনুপস্থিতিতেই আপাঁন তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন ছবি দেখতে ? 

_ হ্যাঁ। 

_সোঁদন রাত্রে খাওয়ার টোবলে আপনাকে দেখতে পাহীন কেন বলযন তো ? 

_গা গ্‌লোচ্ছিল বলে খেতে যাহীন | 

- নাগচৌধুরীদের সঙ্গে আপনার আলাপ ক সূন্নে বলবেন ি ? 

রত্নাদেবী শান্ত গলায় বললেন, সূচেতা 'কিছ্না্দন আমার কাছে গান শিখোঁছল, 
₹খনই আলাপ হয়ে যায় সৈকতবাবূর সঙ্গে । 

বাসব ফটোগ্রাফখানা এগিয়ে ধরল, বলল, কার ছবি এখানা বলতে পারেন ? 

_না। 

-- প্রশান্তবাবূর সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল ? 

-_কিছু মনে করবেন না। আপাঁন কি বিবাহিতা-_ 
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_ আপনার প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না। আমার 'সিশথতে র্পদ্‌র 

না দেখেও কি বুঝতে পারছেন না। 
-মেয়েরা অনেক সময় আজকাল 'সিশথতে সিপ্দুর দেয় না। তাই *... 

হাসলেন রত্রাদেব । হাসিটা করুণ দেখাল। 

_আমি কুমারী বাসববাবু । গান-বাজনা নিয়ে থাকি, বিয়ে করার অবকাশ 
আর পেলাম কোথায় । 

বাসব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর বির করব না চলূন আপনাকে এগিয়ে 
দিয়ে আসি। 

পাশাপাশি দুজনে ঘর থেকে বোরয়ে এল । টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে রত্রা- 
দেবীর ঘর । ঘরে ঢুকে যাবার পূর্ব মূহূর্তে তান বললেন, কবে নাগাদ ছাড়া 
পাব বলতে পারেন। 

_ সঠিক বলা দুত্কব। 

রত্লাদেবী ঘের মধ্যে ঢুকে গেলে, বাসব কয়েক পা পেছিয়ে এসে একটা দরজায় 
টোকা 'দিল। 

-আসূন। 

আহ্বান পেয়ে দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে গেল বাসব। মাঝারি সাইজের 
ছিমছাম ভাবে সাজানো ঘরখানা । বিরাট একটা ফ্লাওয়ার-ভাস রাখা টেবিলের 
সামনে, কাপেট্ট পাতা মেঝের উপর মৃহ্যমানের মত বসে রয়েছে তন্দ্রা রায় । 
আটচাল্লশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর চেহারার অদ্ভূত পাঁবধর্তন হায়ভে । মিসেস রায় 
মুখ তুললন । মানব সমস্ত বেদনা যেন চোখের কোলেই জমাট বেধে রয়েছে । 

বাসব কার্পেটের উপর বসে পড়ে মদ স্বরে বলল, আপনাকে সান্ত্বনা জানাবার 
ভাষা আমার নেই মিসেস রায় । তবে আপনার স্বামীর হত্যাকারীকে খঃজে বার 
কববার দায়িত্ব আম [নিয়েছি । 

তন্দ্রাদেব নীরব রইলেন । 

_-সেই দায়িত্বের খাতিরে আপনাকে একটু বিরন্ত করব । তন্দ্রাদেবর চোখে 
সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল। 

_-আপনি বলতে পারেন, সোঁদন মিঃ রায় পাটনা গিয়েছিলেন কেন ? 

--না। 'তাঁন আমায় কিছ বলেনাঁন। 

-_-আচ্ছা, আপনার স্বামী 'কি সব সময় নিজের কাছে 'রিভলবার রাখতেন ? 

--না। কালে-ভদ্রে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন। 

--কোথায় 'ছিল অস্ত্টা 2 

আঙ্গুল নির্দেশ করে তন্দ্রাদেবী বললেন, ওই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে । এখানে 
এসে উনি ওটা ওর মধ্যেই রেখোঁছলেন। 

--ও | আচ্ছা একটা কথা ভেবে বলুন তো। দূর্ঘটনার 'দিন কোন সমন 
কেউ আপনার ঘরে ঢুকেছিল কিনা জানেন ? 

একটু ভেবে নিয়ে তন্দ্রাদেবী বললেন, ডাঃ গুপ্ত বোধহয় একবার আমার 
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ঘরে ঢুকোছিলেন । 

- কি রকম 2 

_-আমি বাথরূমে গিয়োছিলাম। ফিরে আসবার সময় দেখলাম তিনি ঘর 
থেকে বোরয়ে গেলেন । অবশ্য তাঁর মুখ আমি দেখতে পাইনি । 

- ভখন কটা 2 

-্লাঙ সাড়ে নটা হবে বোধহয় । 

_-হ*! আচ্ছা মিসেস রায়, আপনার স্বামী খুব ল্যাভেন্ডার পছন্দ করতেন, 
তাই না? 

_-কই, নাতো? 

একটা রুমাল বার করে বাসব বলল, এটা মিঃ পায়ের পকেটে পাওয়া গেছে । 
এতে ল্যাভেম্ডারের গন্ধ রয়েছে । 

মিসেস রায় রুমালখানা ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন, এটা তাঁর নয়। তান 
রঙ্গিন রুমাল ব্যবহার করতেন না । 

রূমালের সঙ্গে প"কট থেকে সেই ছেলেটির ফণোগ্রাফখানাও বার করোছিল 
বাসব । দেখুন তা একে চেনেন িনা 2 

এক নজর দেখে নিয়ে তন্দ্রা রায় বললেন, চিনতে পারলাম না । 

--ছবিখানা কিন্তু আপনার স্বামীর পকেটেই পাওয়া গেছে । ভাল করে 
দেখুন নাত পান কনা । 

_আমি ঠিকই বলছি । ছেলোটাক চাল না। আর কোন প্রশ্ন করল না 
লাসব। বিদাষ নিল মিসেস রায়ের কাছ থেকে । 

পরের দিন দুপৃষে থানায় গেল বাসব। সৌভাগ্ক্রমে শুক্লা থানাতেই 
ছিশেন। শাদরে বসানেন ওকে । চা আনতে আদেশ দিলেন । সিগারেটের 
প্যাকেটটা ঝাড়গ়ে ধরে বতপন, কতণর এগুলেন £ 

বাসব সগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, এগাচ্ছি গুটি গুটি পা পা করে। 

- ধদকে আম পদরে আপনার কথা বলে পাঠিয়েছিনাম কর্তাদের কাছে। 
তাঁর। এই ভণন্তে আপনার সাহাযা নিতে প্রুস্তৃ্ত আছেন । 

_ধনাবাদ । আপাঁন কতদূর ? 

_- বেশি এগুতে পারিনি? তে আজ নতুন একটা সংবাদ পেয়োছি। 

_ কি সংবাদ ? 

- একজন পাহারাদারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, দুঘ্ঘ্টনার দিন রাত 
পোনে এগারটার সময় সে একজনকে নাগচোধুরী হাউসের মধ্যে প্রবেশ করতে 
দেখেছে । সেই লোকটির মুখ পাহারাদার দেখতে পায়নি । তার গায়ে ওভার- 
কোট ছিল, মাথায় হ্যাট ছিল এইটুকুই শুধু বলতে পেরেছে । 

-_হঠ। পরিস্থিতি ক্রমেই জাটল হয়ে উঠছে । 

_-ছবিটা সম্বন্ধে কিছু করতে পারলেন ঃ 

- কিছুই না। ছবিখানা কার জানা গেলে রহস্য কিছুটা পারিচ্কার হত 
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বোধহয় । কেউই নাকি চেনেনা ছেলেটাকে । কিন্তু আমার দূঢ় বিশ্বাস ও'দের 
মধ্যে একজনও ওর পরিচয় জানেন অথচ অস্বীকার করে যাচ্ছেন! আরেকটা কথা, 
ল্যাভেপ্ডার মাখানো রুমাল 'মিঃ রায় ব্যবহার করতেন না, তবু তাঁর পকেটে ওই 
রূমালখানা গেল কিভাবে 2 

শূক্া মাথা নেড়ে বললেন, এই দুটো প্রশ্নের সমাধান আগে দরকার । খুনী 
খুন করবার পর কিভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল, সে বিষয় কিছ ভেবেছেন ? 

_ হত্যাকারীকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই কাজ করতে হয়েছিল । যতদূর 
আন্দাজ করাঁছ, গুল করবার পর সে পালায়ান। বারান্দায় মে বড় বড় থাম 
আছে তারই কোন একটার পিছনে লূকিয়ে পড়োছিল। তারপর সকলে জড় হলে, 
ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়ায় আমরা কিছ: ধরতে পারিনি । 

__একথা স্বীকার করতেই হবে হত্যাকারী অত্যন্ত রিস্ক নিয়েছিল; যাইহোক 
পোস্টমর্টমের রিপোর্ট এসেছে । রিপোর্ট দেখলে আপনি অবাক হবেন । 

শুকা রিপোর্টখানা এগিয়ে দিলেন। বাসব তাতে চোখ বুলিয়ে নিরে বিস্মিত 
ভাবে মূখ তুলল । শুক্লা গাড় নাড়লেন । 


থানা থেকে বেরিয়ে বাসব ঘুরতে ঘুরতে নাগচোধুরী প্যালেসের পিছন দিকে 
এসে উপস্থিত হল। জায়গাটা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। গরুর গাড়ি যাতায়াত করায় 
কোন রকমে একটা রান্তার সৃষ্টি হয়েছে । 

বাসব লক্ষ্য করল, নাগচৌধুরী প্যালেসের বাউণ্ডা'রি ওয়ালে ছোট দরজা রয়েছে 
একটা । ওই পথ দিয়ে মেথর যাওয়া আসা করে বোধহয় । 

বাসব দরজার দিকে এগিয়ে যাবার সময় মাটি থেকে কুঁড়য়ে পেল একটা 
মিজরাব। সেতার বাজাতে গেলে এই জিনিসটার বিশেষ প্রয়োজন হয়। ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে দেখছে মিজরাবটা পিছন থেকে কে বলে উঠল, এখানে কি করছেন মশাই ? 

চমকে মুখ ফিরিয়ে বাসব দেখল “সানরাইজ' হোটেলের মালিক বটুকবাবু । 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়োছিল বাসবের । মৃদু হেসে ও বলল, ঘুরে 'ফিরে 
দেখাছি এধারটা । 

_ দেখুন, দেখুন, যদি কোন সত্র-টুত পেয়ে যান । 

সূত্রের সন্ধানে আমি এখানে এসেছি আপনাকে কে বলল ? 

নার্বকার গলায় বট্ুকবাব বললেন, কে আবার বলবে । এ সমন্ত তো আন্দাজে 
বুঝে 1নতে হয় মশাই । 

_-আপনি এখনে কি মনে করে বটুকবাবু ? 

-_রণদাবাবূর বাড়তে যাবার এই তো আমার পথ। হোটেল থেকে শটকাট 
হয় আর কি? কোন সূত্র পেলেন নাকি? 

-না। জেমন িছ-... 

-আপনাকে বোধহয় আমি কি সাহাষ্য করতে পারব । ওই দেখুন, "ক 
দেখছেন ওখানে ? 
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বটুকবাবুর আঙ্গুল দিয়ে নিদেশি করা জায়গাটা দেখল বাসব মোটরের টায়ারের 
ছাপ রয়েছে । কিন্তু বুঝতে পারল না কি বোঝাতে চাইছেন তিনি । মোটরের 
টায়ারের ছাপে অদ্বাভাবিকত্ব কোথায় ! 

--আপনি স্থানীয় লোক নন তাই জানেন না- বটুকবাব বললেন, এটা পথই 
নয়। জোর করে গরুর গাঁড় চালান হয় 'গখান দিযে । মোটর বাওয়াআসা 
করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া দেখছেন, গাড়িটা খুব বেশি দর এপোয়ান। 

বাসব দেখল টায়া্পের দাগ বাই*ডারি ওয়ালের পিছুদন এসেই থেনে গেছে । 

"১বাবু, মনে হচ্ছে আপানি যেন 'কিপু হীঙ্গত করছেন 

ঠিকই ধরেছেন । আরেকটা কথা বললে মামার হীর্গত আবেকই পাঁরদ্কার 
হবে বোধহয । সোঁধন মিঃ পা পাটনা যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেবুলেও তখ্যান 
পাটনা যাখন। এক খণ্টার উপর আমার হোটেলের -০ঠা শ্ণিপলে গ্গয়ে বসে 
তপন । 

বাসবেব মনের ম্াধা চিন্তা দ্রুত ওঠানামা করতে নাণল। 

ীকন্ত; আপাঁণ একথা জানলেন কিভাবে 2 মি, রায় যখন পোঁতছে বান তখন 
তা আপাঁনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। 

_তাতো ছ্রিলামই । আমি যখন হোটেলে ফিরি এন শেখ মিঃ বাং হোটেলে 
থেক বেনিয়ে আলাছন ! তান আমাকে দেখতে পাননি । হাসি অবাক হয়ে 
ম্যানেজারের কা? শোঁদ বর নিজেই, ম্যানেজার বলল, ওহ ভগ্ন ঘণ্টাখানেকের 
উপর এখানে হুলেন। 

_-আর কিছ জানেন বটুকবাব ? 

_-না মশাই । মাপাঁন বুদ্ধিমান লোক, এন মধ্যে থেকেহ তল সত পাবেন 
মাশা করি । আসন ভেতরে যাই । আকাশের অবস্থা ভাপ না ই শীতে 
ব:ম্টতে ভিজলে নিউমোনিয়া নিঘর্। 

ণাসব আকাশের দিকে তাকালো । কালো মেঘে ছেয়ে গেতে আপ্পশ 1 বৃষ্টি 
নামল বলে। বট্রকবাবু মেথরের প্যাসেজের দিকে এঠয়ে শেলন পানর তাঁকে 
অসুসরণ করল । 


বেলা দেড়টা হবে। 

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়েছে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক আণে। বাসব চিন্তিত মূখে 
নিজের ঘরে পায়চার করছে । বহুদিন পরে বেশ জঁটল ব্হস্যের সম্মুখীন হতে 
হয়েছে ওকে! দুটো জিনিসই ওর কাছে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে । এক খানের 
মোটিভ কি? দুই, খনীকে£ 

খুনের মোটিভ সম্বন্ধে যদি কোন আঁচ পাওয়া যেত, "তাহলে অবশ্য রহস্য 
অনেক সরল হয়ে যেত । মোটিভ সম্বন্ধে প্রচুর চিন্তা করে দেখেছে বাসব। প্রশাস্ত 
রায়ের প্‌বেরি অবস্থা হান হলেও বর্তমানে মোটামুটি ধন" ব্যান্ত ছিলেন। এখানে 
উপস্থিত প্রত্যেক আতাঁথির সঙ্গে তার আলাপ থাকলেও, এমন কোন সম্ভাবনা দেখা 
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যাচ্ছে না, যাতে প্রমাণিত হয় ?তাঁন মারা গেলে অমুক ব্যান্ত তাঁর অর্থের আঁধকারা 
হবে। 

তবে কি অর্থই অনর্থের মূল নয়। 

বাসব সিগারেট ধাঁরয়ে নিয়ে ভাবতে লাগল । মোটিভ নেই অথচ একটা খুন 
হয়ে গেল তা কথনই হতে পারে না । মোটিভ একটা নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু সেটা 
কিঃ তারপর ওই বাচ্চা ছেলের ফটোগ্রাফখানা, ওখানাই বা প্রশান্ত রায়ের পকেটে 
ছিল কেন? তাছাড়া ওই ছবিখানা যে কার সে কথাও কেউ বলতে পারছে না। 
বিচিত্র রহস্য । 

বাসব দিগারেটে ঘন ঘন বার কয়েক টান দিয়ে ঘর থেকে বোৌরয়ে এল । 
[চিন্তাকে এখন আর প্রশ্রষ দেবে না। বরং এই সময় যে কাজগুলো হয়ানি, 
সেগুলো সেরে নেওয়া ভাল অর্থাং এখ নও যাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়াঁন তাদের 
সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া । 

বাসব রজত ভোমকের ঘরের দরজায় গিয়ে করাঘান্ত করল । 

ভোমিক তখন একটা পোঁন্সিল স্কেচ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 

মুখ তুলে বললেন, কে ঃ 

_-ভতরে আসতে পারি 2 

কণ্ঠস্বরেই মানযাঁটিকে চিনতে পেরোছিলেন ভৌমিক ৷ উঠে গিয়ে দরজার অর্গল 
মুক্ত করে দিয়ে বললেন, আসন বাসববাব_ 

বাসব ঘরের চারিদিকে দণষ্ট বানিয়ে বলল, ছবি আঁকছিলেন ? 

--ি আর কার বলুন। খানে যখন আটকে পড়া পেভে তখন এই বিরাট 
অবসরে ছবির সংখ্যা বাড়িয় নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ । ধসুন 

বাসব একটা গদশ মোড়া চেয়ারে বসে গড়ে অর্ধ-সমাপ্ত ছবির দিকে তাকিয়ে 
বললে, মনে হচ্ছে যেন, নাগচৌধুরণ হাউন্সর সামনেব বাগানে যে স্ট্যাটুটা রয়েছে-_ 

ঠিকই ধরেছেন-- 1 সেই স্টাচুবই স্কেচ করছি । তারপর কেসটার সম্বন্ধে 
কতদূর 'কি হল মশাই 2 

_ এখনও আমি এবং পুলিস পক্ষ অন্ধকার হাতড়েই বেড়াচ্ছি। ওই খুন 
সম্পর্কেই আপনার কাছে এলাম । গোটা কয়েক প্রশ্ন করব । অবশ্য আপনার সময় 
কিছ নষ্ট হবে । 

- সেজন্য আপাঁন চিন্তা করবেন না মিঃ ব্যানাজশি। হোক সময় নম্ট। 
আপনি আমায় 'ি বলতে চান বলুন । 

বাসব নড়ে চড়ে বসে নিজের প্রশ্ন আরম্ভ করল, যখন প্রশান্ত রায় খুন হন 
অর্থাৎ রাত এগারটা আন্দাজ আপানি কোথায় ছিলেন ? 

দুত গলায় রজত ভৌমিক বললেন, কেন নিজের ঘরে । 

_ 1 করছিলেন ? 

_-ছাঁব আঁকছিলাম। 

- ও । সেই ছবিটা একবার দেখাবেন । 
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নিশ্চয়ই । এই দেখুন না। 

টেবিলের উপর থেকে ছবিখানা তুলে বাসবের দিকে এাগয়ে ধরণেন ভৌমিক । 
১৪৮ ৮ সাইজের কাগজের উপর আঁকা ছবিখানা । এময়ের মুখ । এখনও অর্ধ- 
সমাপ্ত । মুখের ছায়াময় কঙ্কাল বলে মনে হয় । 

ছবিটার দিকে একদন্টে তাকিয়ে থেকে বাসব বলল, রত্রাদেখধর সঙ্গে তো আপনার 
আলাপ আছে, না ? 

-আছে। এখানে আসবার সময় এ্রেনে আলাপ হয় । 

প্রশান্তবাবুককে আপান ঘানঘ্টভাবে চিনতেন ? 

_ঘানষ্ড বলতে যা বোঝায় সে রকম আলাপ অবশা তাঁর সঙ্গে আমার ছিল না। 
তবে মুখ চেনাচোনি ছিল । কোথাও দেখা সাক্ষাত হলে আমরা কৃশল প্রশ্ন বানময় 
করতাম। 

-এই মুখ চেনা-চান আপনাদের কিভাবে হয় ? 

একটু থেমে উত্তরটা মনের মধ্যে গৃছিয়ে ?ায়ে ভৌমিক বশলেন, অরবিন্দ দণ্ডের 
মাধ্যমেই আমাদের আলাপ হয়োছল। আপান জানেন কিনা জান না, অরাবন্দবাবৃ 
কলকাতার একটা রাইফেল প্লাবের পাণ্ডা ণিশেষ ৷ ওই ক্লাবের প্রোসিডেন্ট 'ছিলেন 
প্রশান্তবাবূর *বশুরমশাই । একজন নিয়ামত ডোনারও । আমি ওরহ ছাঁব আঁকতে 
যেতাম ওখানে ' মরবিন্ণবাথ্ একপিন মিঃ রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন । 

অব্রবিন্পবাবূর লঙ্গে প্রশান্ত গায়ের বাঁঝ খুব ঘানষ্ঠতা (ছল ? 

_-ছিল, তবে 

থামলেন কেন ? 

রুমাল দিয়ে নিজেন মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে রজও ভোমিক বললেন, বললাম 
না মিঃ রায়ের *বশুরমশা ২ পাইফেশ ক্লাবের পকতান গড় ডোনার হিলেন। তান 
একাদন *শুণ্েরে এ বদানাত। খন্প করে দিছেন। এ প্যাপারে তার সঙ্গে 
অরবিন্পবাবূর মন।ন্তর হয়েছিল । 

প্রায় পচ 'মানট ধাসব কোন কথা খপ না । “সে রইপ চুপচাপ । তারপর 
চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের চারিদিকে ধরে ব্ডোলো । খোলা জানলার পাশে মাঝারি 
সাইজের একটা টেবিল ছিল । 'তার উপরকার 'জ্রানসপণ্রগুলো নাড়াচাড়া করল - 
ফিরে এসে বসল আবার নিজের চেয়ারে । 

_-আচ্ছা ও ভোৌমক, প্রশান্তবাবুর হ্ুন হওয়া সন্দর্কে আপাঁন কাউকে 
সন্দেহ করেন ? 

--কাকে করব বলুন ? 

--আপাঁন ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করেন কি ? 

এই অগ্ভূত প্রশ্নে ভেবাচেকা খেলেন রজত ভৌমিক । তিনি বললেন, ল্যাভেন্ডার 
কইনা তো! 

--একটু ভেবে বলুন। 

--যা আমি মোটেই ব্যবহার কাঁর ন।, সে সন্বন্ধে ভেবে আর কি বলব । 
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বাসব আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়য়ে জানলার পাশের টোবলটার কাছে 
এগিয়ে গেল। টোবলের উপর অনেক কিছ সঙ্গে প্রসাধন সামগ্রসও ছিল। ভার 
মধ্যে থেকে একটা সুদৃশ্য শিশি তুলে নিয়ে বলল, এটা যেন ল্যাভেন্ডারের শিশি 
বলেই মনে হচ্ছে 2 দেখুন তো ? 

বিস্মিত ভঙ্গিতে রজত ভোঁমক বাসবের হাত থেকে ল্যাভেন্ডারের 'শাশিটা 
নিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, তাই তো । ল্যাভেন্ডারের শিশিই। 
1কন্তু আমার ঘরে কিভাবে এল ? 

_-সত্যকে মিথ্যে দিয়ে কন ঢাকছেন ? 

বিশ্বাস করুন, এই শিশিটার সম্পর্কে আমি দিকছুই জানি না। ল্যাভেন্ডার 
দরের কথা দীবনে সেপ্টই ব্যবহার করলাম না। 

- আপনার কথা বি*বাস কবে নিলেও এই শিশিটা পায়ে হেটে আপনাব গরে 
এসেছে তাও নিশ্চয় ব*বাসষোগ্য নয় । 

_আমিও আশ্চহ হয়ে যাচ্ছি কেউ নিশ্চয়ই রেখে গেছে শাশিটা। কন্তু কি 
ব্যাপার বলুনতো? হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই ল্যাভেন্ডারের শিশির কোন যোগ 
আছে নাকি ? 

-শিশিটার আছে কিনা বলতে পাচ্ছি না। তবে ল্যাভেন্ডারের হয়তো কোন 
যোগাযোগ আছে। 

বাসব 'শাশিটা পকেটস্থ করে বলল, চললাম । শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি। 

রজত্ত ভোৌমিককে আর িছ বলবার অবকাশ না দিয়ে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এল । 
বারান্দায় পা দিয়েই আবার পাশের থরে নক করল। 

-_ ভেতরে আসুন । 

বাসব ঘরে প্রবেশ করল । 

সামনেই দাঁড়িয়ে সুচেতা । 

-আঁম আপনার জন্য অপেক্ষা করাছিলাম বাসববাবু। 

_আমার' 

-হ্যাঁ। 

_কেন বলুন তো? 

_আপাঁন সকলকেই খুন সম্বন্ধে জিগ্যাসাবাদ করছেন, আমাকে আর দাদাকে 
ফি আর বাদ দেবেন ? 

বাসব মূদ্চ হেসে বলল, আপনি খহবই বুদ্ধিমতাী। 

বলুন, কি জানতে চান আমার কাছ থেকে ? 

_গোটা কয়েক সাধারণ প্রশ্নের উত্তর পেলেই আমি খুশি হব। আপান প্রশান্ত 
রায়ের সঙ্গে নিশ্চয় পারচিত ছিলেন ? 

ছিলাম । কলকাতার এক রাইফেল ক্লাবে আমাদের প্াঁরচয় হয়োছল। উনি 
নিজের স্রীকে নিয়ে সেখানে যেন্তেন। 

_আপনি রাইফেল ক্লাবে যেতেন কেন ? 
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__আমার দাদা ওখানকার সেক্কেটারি ছিলেন । যেতাম মাঝে মাঝে । 

_মিস দত্ত ? 

_বলুন ? 

- আপানি যখন রাইফেল প্রাবে ঘোরাঘুরি কবেছেন তথন আশা করা যায় গান 
হান্ডেল করতে পারেন ? 

হেসে উঠল সচেতা ।-- আমাকেই সন্দেহ করলেন শেষ পর্যন্ত । 

বাসব দু গলার বলল, আমার প্রগ্নের উত্তর এ নয় । 

-হ'যা পারি। 

-আপান এ-বাঁড়র বৌ হতে গলেছেন। আপনার সঙ্গে সৈকতের কিভাবে 
আলাপ পারচয় হয় তা আম জানি। প্রশ্নের মোড় ওধারে ঘোরাব না। এখন 
অন-গ্রহ করে বলুন, দুঘ্টনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন ? 

_কেন, এই ঘরে। 

বাসব পূণ দ.ণ্টতে সুচেতার দিকে তাকিয়ে বলল, আম যাঁদ বাল 'সেই সম্ব 
আপাঁন এ ঘরে ছিলেন না । 

সহচেতা উত্তোজত ভঙ্গিতে বলল, প্রকারান্তরে নয, আপান পারিম্কার ভাবেই 
আমাকে মিথ্যাবাদী বললেন । 

--আপনি অযথা উত্তোজত হচ্ছেন মিস দত্ত । আমি যা জানি তাই আপনাকে 
বললাম । 

__আপাঁন ভূল জানেন । আমি সে সময় ঘরে ছিলাম । এই সময় ঘরে প্রবেশ 
করলেন অরাবন্দ দত্ত । 

উচ্জঙল শ্যামবর্ণ দীঘ” পেশল দেহ তাঁর । বয়স পায়ান্রশ-ছত্রিশের মধ্যে । 

[তান শ্রু কণ্চকে বাসবের দিকে তাকালেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে 
বসলেন । 

বিরঞ্ডি সহকা:র অরবি-্প দন্ত বললেন, আপনারা একি কান্ড করে তুলেছেন 
মশাই 2 

নির্লিপ্ত গলায় বাসব প্রশ্ন করল, কোন কাণ্ডর কথা বলছেন ? 

_-প্ুলিসের কাণ্ডকারখানার কথা ধলছি। আমরা আর কাদিন এইভাবে 
নজরবন্দী হয়ে থাকব ? 

_আমি যত দূর শুনোছ, আপনারা সকলেই দিন দশেক হাতে নিয়ে এখানে 
বেড়াতে এসেছেন। কাজেই এত তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হবার কতো কোন কারণ নেই। 
ভেবে নিন না, পুলিসের নজরবন্দীতে আপনারা নেই। খেয়ে দেয়ে বোঁড়িয়ে দশ 
দন কাটিয়ে এখান থেকে চলে যাবেন। 

_ভেবে নিত্তে চাইলেই কি সব কিছু ভেবে নেওয়া যায়। তাছাড়া সকলকে 
আটকে রেখে তো লাভ নেই। যারা সন্দেহের বাইরে তাদের ছেড়ে দিলেই হয় । 

রি নিগরিরালানগানর সন্দেহের বাইরে যে কেউ নেই । এমন কি 
আপানও-- 
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-আমি ! আকাশ থেকে পড়লেন অরাবন্দ দত্ত ।- আমি কি করলাম। 
আপনারা আমাকে কেন সন্দেহ করছেন ? 

- আপনাকে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ রয়েছে মিঃ দত্ত | 

-_ কোন কারণ নেই। 

_-আছে। 

_-আমার সম্পরকে কোন কথা গোর করে বললেই যে আমি মেনে নেব, তা ভেবে 
নয়ে থাকলে ভূল করেছেন। এখন বলবেন কি আমাকে সন্দেহ করার কারণ ? 

_ খলব খইাক। প্রশান্তবাবু খুন হওয়ার পর, আমরা যখন গাড়ি বারান্দায় 
উপাস্থিত রয়েছি, তখন বাগ"নর গেঞের দিক থেকে আপনাকে আসতে দেখা গিষে- 
ছিল। আপনার আদরণে ব্রপ্তভাব ফুটে উচ্োছিল। এর কারণ কি মিঃ দত্ত £ 

বাসবের কথা শুনে অরাবন্দ দ্ড একটু থতমত খেলেন । 

-যে সমায় মানুষের লেপ গাসে ঘুমাবার কথা, সেই সময় অন্ধকার বাগানের 
মধ্যে আপাঁন কি করছিলেন ? 

বেড়াতে বোরয়েছিলাম | রানে খাওয়া-া ওয়ার পর বেড়ান আমার অনেক 
দিনের অভ্যাস । 

-_এএই প্রচণ্ড শীতে রাত এগরাটার সময় বেড়াতে বোরয়োছিলেন । কথাটা 
অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় । আমাকে সাঁত্য কথাটা বললেই ভাল করবেন ' 

_-আমি আপনাকে সাঁত্য কথাই বলছি । 

_-যাক, এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে আদি 'কি বলেন 2 বাসব বলল, প্রশান্ত- 
বাবুর সঙ্গে আপনার ঘাঁন্? আলাপ ছিল সংবাদ পেয়েছি । তান. 

_-ঘানষ্ঠ আলাপ ছিল না। মোটামুটি পারচয় ছিল বলতে পারেন । 

--ওই হল। তারপর আপনাদের মধ্যে মনান্তর উপাস্ছিত হয় । বিশদ কারণটা 
যাঁদ আমাকে জানান তাহলে বিশেষ ভাল হয় মিঃ দত্ত । 

_খুনের তদন্তর সঙ্গে এই সমন্ত কথার যে কি সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি 
না।-_-ওহো, প্রশান্ত রায়ের সঙ্গে রাইফেল ক্লাবে একবার বচসা হয়েছিল, তাই কি 
আমাকেই খুনণী ঠাওরালেন ? 

' _-দেখুন অরাবিন্দবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার 
ইচ্ছাধীন। তবে সঠিক ভাবে যাঁদ সমপ্ত কথা বলেন 'তবে আমার তদন্তের সুবিধা হবে। 
অরাবিন্দ দত্ত প্রায় দু মানট চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমাদের 
রাইফেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রামে*বর বসু 1 প্রশান্ত রায় তাঁর জামাই । 
ওখানেই মিসেস রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় এবং পাঁরশেষে বিশ্লে। ক্লাবের 
সেক্রেটারি হিসেবে মিঃ রায়কে মোটামুটি চিনতাম । তাঁকে ভালই লাগত । হঠাং 
এন্রাদন তান একটা কাণ্ড করে বসলেন । প্রতি বছরেই রামেশ্বরবাব; মোটা টাকা 
ডোনেসান দিতেন ক্লাবকে । সেবার মিঃ রায় শ্বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে 
দিলেন। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়োছল। তারপর থেকে 
আমরা দুজনে দুজনের সঙ্গে কথা বলতাম না। 
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বাসব পকেট থেকে ফটোগ্রাফখানা বার করল । মেলে ধরল দুজনের সামনে । 
_ দেখুন তো--বলতে পারেন এই ছবিখানা কার ! 

-না। 

অরবিন্দ অন্দ্রতা প্রকাশ করলেন। সচেতাও। 

বারসব আর কোন প্রশ্ন করণ না। ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে নিক্কান্ত হল 


সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখোঁছিলেন ইন্সপেন্ঈর শুক্লা । কলকাতা যাওয়ার কোন 
অসুবিধাই হল না বাসবের। যাওয়ার আগে সৈকতকে বলে গেল ধিন পাঁচেকের 
মধ্যেই ফিরবে । ও যেন আতাথদের উপর সতকর্ণ দৃণ্ট রাখে । 

বাসব কলকাতায় পৌছাল বেলা সাড়ে এগারটার সময়। বাড়ি গিয়ে 
খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে প্রায় দুটো বেজে গেল। তারপর ও বেরুল 
লালবাজারের উদ্দেশে । আঁফিসেই ছিলেন মিঃ সামন্ত । 'ডিটেকাটও ডিপ্টমেন্টের 
দংদে আঁকসার ?তাঁন। বাসবকে দেখে সাড়ম্বব অভ্যর্থনা জানালেন। 

সহাস্যে বলল, 1বনা প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আসেনান ? 

বাসবও সহাস্যে বলল, বলাখাহ্‌ল্য । 

মঃ সামন্ত সিগারেটের কেসটা এগিয়ে ধরে বললেন, প্রয়োজনটা শুন । দেখি 
মুশাঁকল আস্মন করতে পরি 'কি না৷ 

বাসব একটা ?সগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল । তারপর পকেট থেকে 
প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া রুমালটা বার করে বলল, এই রুমাল যে ধোপা কেচে 
ছিল তার সন্ধান চাই । 

রুমালটা নেড়ে চেড়ে দেখে সামন্ত বললেন, মাকটা বেশ পরিচ্কার উঠেছে। 
কন্তু এই বিরাট শহরে কোন ধোপা এই মাকাঁ ব্যবহার করে তা খধজে বার করা এক 
আধ ঘণ্টার কর্ম নয়। অন্ততঃ দুদিন সময় দিতে হবে । 

- বেশ, দুদনই সময় নিন। সাদা কথা রজক প্রবরের সন্ধান চাই। 

_তা না হয় করে দেওয়া গেল। এবার বলুন তদন্তটা কি। 

বাসব আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনাটা বলল। এই ভাবে ঘণ্টা দুয়েক ওখানে 
কাটিয়ে বিদায় নিল। 

লালবাজার থেকে ফিরে এসে দুপুরের বাকী সময় ঘুমিয়ে কাটাল বাসব। 
সারাটা রাত ট্রেনে এসেছে। ট্রেনে জেগে বসোঁছল তা নয়। তরু আরেকটু 
ঘুমিয়ে নিলে শরার চাঙ্গা হবে। বিকেল উত্তরে যাবার পর বাসব বাড় থেকে 
বেরুল। প্রশান্ত রায়ের পকেটে পাওয়া বাচ্চা ছেলের ছবিখানা নিজের পকেটে ভরে 
নয়ে ও বৌরয়েছে। 

বাসব খণটয়ে দেখেছে, ফটোগ্রাফখানা গ্রাস পেপারে প্রিন্ট করা । উল্টো” 
দিকের সাদা অংশ রবার স্ট্যাম্প দিয়ে যে দোকানে ছাব তোলা হয়েছে সেই 
দোকানের ঠিকানা লেখা রয়েছে । বাসব এখন যাবে সেই ফটোগ্রাফারের কাছে। 
যাঁদ কোন সূত্র ওখানে পাওয়া যায়। 
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খুব বড় দোকান নয়। মাঝারি গোছের । সহদূশ্য কাচের শো কেস আছে। 
বাসব গিষে দোকানে ঢুকল, কাউণ্টারের লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা 
বাল তার সঙ্গে কথা শেব করে বাসবের সামনে এসে বলল, বলুন-? 
আ।ম "দোকানের ওনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই । 
আমিং ওনার । ধলুন ও 
বাসব নিচু গলাব ণলল, একটা খুনের তদন্তে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে । 
তারপর £নজে” পাঁরচষ দিল। দোকানদার বাসবের নাম শুনৌছলেন। 
শুনোছিলেন ব্লা ঠিক হবে না। পড়োছলেন। খবরের কাগজেই পড়েছিলেন ওর 
নাম। তিনি বেশ ভঁত ভাবে ধললেশ, আমার দোকানে খ্‌নের তদন্ত করতে 
এসেছে । । জাম কিন্ত... 
আপাঁন ভগ পাবে । শা। এই তদন্তের সঙ্গে আপনাব কোন যোগ নেই। 
[িছদন আলে এব বাটা ছেলের ছবি এখানে তোলা হয । আমি সেই ছাঁবর 
সম্পকেই গোটা প্যেক কথা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব । 
দে।কাণদার *-৭ ফিরিয়ে বললেন, প্রভাত, কাউন্টারে এসে দাডা । আমি একটু 
অফিস ঘবে যাচ্হি আসুন 
[তান বাসবকে [নষে খুপার মও একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন । দুজনে দুটো 
চৈয়ার মাঁধকাব কবে বসবার পর বাসব ছবিখানা এগিয়ে ধরে বলল এই ছবিখানা 
আপনার স্টাডিওতে তোলা হয়োছিল। এই ছেলোটর বিষয় কিছ বলতে পারেন ? 
দোকানদার ছাবখানা ঘুরয়ে ফিরিয়ে দেখে খললেন, রবার স্ট্যাম্প রয়েছে যখন 
তখন ছটবখান। আমাপেরই তোলা । কিন্তু প্রত্যহ এত ছবি তোলা হয় যে কোন 
কিছু বলদ দহ্কল। দাঁড়ান, দেখাঁছ চেস্টা করে যাঁদ কিছু বলা যায়। 
প্রভাত -- 
আজে 
প্রভাত খংপাঁরিতে প্রবেশ করল । 
আমাদের তে।লা ছোটদের ছবির যে আলবাম আছে, তাতে দেখ তো এই 
ছবিখানা আছে কিনা । থাকলে লেজারঠা নিয়ে এস। 
প্রভাত ছবি নিয়ে চলে গেলে 'তিনি আবার বললেন, আমাদের স্টুডিওতে 
যে ছবিই তোলা হোক না কেন, «এক কাঁপ করে রেক” হিসাবে নম্বর দিয়ে রেখে 
দেওয়া হয় । 
মানিট দশেক পরে প্রভাত একটা বিরাট লেজার নিয়ে উপস্থিত হল। বলল, 
এ ছবির ডুপ্রকেট আযালবামে আছে স্যার । দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর । ” 
লেজার খুলে দু'হাজার বাহাত্তর নম্বর ছবির পরিচয় গ্নওয়া গেল, তোলা 
হয়েছে প্রায় এক বছর আগে । ঠিকানা, দীপক । 0/০. প্রশান্ত রায়" নং 
কালী চৌধূরী লেন, কলিকাতা-৩৪ । 
ঠিকানা দেখে বাসব বিস্মিত হল। কারণ প্রশান্ত রায়ের বাড়ি লেক প্লেসে। 
দিশেকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি তোর করে দিয়োছিলেন সেখানে । 


আ্র। 
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যাইহোক, খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে। বাসব দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে 
ওখান থেকে বিদায় নিল। তখন প্রায় সাড়ে ছটা । কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার 
পর ট্যাকাঁস পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে টালিগঞ্জের দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে 
চিন্তার সমুদ্রে ডুব দিল বাসব। দপক নামে ছেলোট কে? প্রশান্ত রায়ের 
সঙ্গে ক সম্পর্ক? কালী চৌধুরী লেনে গিয়ে পড়তে পারলেই কি অনেক রহস্য 
আর রহস্য থাকবে না। 

টাঁলগঞ্জে পৌঁছাবার পর, কালী চৌধুরী লেন খখজে বার করা খুব সহজ্ঞ হল 
না। অনেক খোঁজাখহজর পর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। নামে লেন হলেও খুব 
সংকরর্ণ নয় পথটা । নির্দন্ট নম্বরের বাড়িতে গিয়ে দেখল, ভালা ঝুলছে। 
তালার এবং দরজার অবস্থা দেখে মনে হয় বেশ কয়েকাঁদন থেকে বন্ধ রয়েছে। 

বাসব পাশের বাড়ির দরজায় গিয়ে নক করল । এক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই 
প্রশ্ন করল, ও বাড়ির ওরা কোথায় গেলেন বলতে পারেন ? 

--ধআাতো বলতে পারব না। 

প্রশান্ত রায় তো থাকেন ওখানে ? 

ভদ্ুলোক বললেন, ও বাড়িতে প্রশান্ত রায় বলে কেউ থাকে না। একজন 
মাহলা থাকেন । আমি মশাই এ পাড়ায় নতুন এসোছি। সঠিক কিছ বলতে 
পারব না। শবে এসে অবাধ মাঝে মাঝে একটা বাচ্চা ছেলে ছাড়া আর কোন 
পূরষ মানুষ দেখিনি । 

ও 1 দেখুন, বিশেষ কারণে ওদের খোঁজ খবর নিতে এসোছি। আচ্ছা 
বলতে পারেন, যে মাহলা ওই বাড়িতে থাকেন তাঁর সঙ্গে এ পাড়ার কারুর সঙ্গে 
হদাতা আছে কিনা ? 

ওদ্রুলোক একটু চিন্তা করে বললেন ওই দূরে হলদে রং-এর বাড়িটা দেখতে 
পাচ্ছন। ওখানে কনক সেন থাকেন। তাঁর সঙ্গে পাশের বাড়ির ভদ্রুমহলার 
ভাবসাব আছে দেখোছি। ] 

বাসব ভদ্রুলাককে ধন্যবাদ জানিয়ে হলদে রং-এর বাড়ির দিকে এগুলো । 
হলদে রং-এর বাড়ির দরজায় গিয়ে দেখল নেমপ্লেট লাগান, ডা$ মিস কনক সেন। 
কাঁলং বেলও রয়েছে । বাসব বেল পৃস করল । বার দুয়েক বেল পৃস করতেই 
দরজা খ.লে গেল । মধ্য বয়স্কা একজন মাঁহলা দরজার ও প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন । 

- আপনার সঙ্গে বিশেব দরকার আছে । 

_আসুন। 

বাসব ঘরের মধ্যে গেল। 


কথায় বলে পাঁলসের অসাধ্য কিছ নেই। যাকে প্রয়োজন ঠিক সেই 


ধোপাকেই খুজে বার করেছে প্যীলস। মিঃ সামন্ত বাসবকে ফোন করলেন। 
হেসে বললেন, আপনার রজকপ্রবর লালবাজারে উপাচ্ছিত। চলে আসন 


ভাড়াতাড়। 
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-_ বলেনকি! এখনও কিন্তু দুদিন পার হয়নি। 
_তাহলে বুঝে দেখুন, আমাদের কর্ম তৎপরতা । 
বাসব জোরে হেসে উঠল ॥ তারপর বলল, এখান আসছি। 


ধোপার নাম লোটান । কালো, বেঁটে, ?স'টকে চেহারা লোটানের ৷ বারান্দার 
একধারে বসে ঠক ঠক করে কাঁপাছিল সে। 

তাকে বোঝান হয়েছে ভয়ের কিছ. নেই, গোটা কয়েক প্রশ্ন করেই তাকে ছেড়ে 
দেওয়া হবে, তবু লোটানের কাঁপুনি গেল না । 

বাসব তাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, রূমালে যে মাকাঁ আছে তা 
তোমারই ? 

- আজে বাব । 

_-তোমার ভয় পাবার কিছ নেই । আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাও 
তাহলেই হবে । যে বাবুর ওই রুমালখানা তাঁর নাম কি? 

_-নাম বলতে পারব না। বাবুর বাড়ি থেকে কাপড় নিয়ে আসি, ধুয়ে দিয়ে 
আসি আবার । নাম কি করে জানব বাবু ? 

--রুমালে একরকম গন্ধ আছে লোটান, তুমি শধকেছ £ 

--ওই বাবুর সমস্ত রুমালেই ওই আতরের গন্ধ থাকে বাব5। 

- নাম তো বলতে পারলে না, বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়ই ? 

_-তা পারব বাবু । 

_ াহলে তাই দেখিয়ে দেবে চল । মিঃ সামন্ত, লোটানকে সঙ্গে নিয়ে চললাম । 
কলকাতা ছাড়ার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব। 

- বেশতো । 

বাসব লোটানকে সঙ্গে নিয়ে থানা থেকে বোরয়ে পড়ল । 

তারপর যখন নিজের হ্যাঙ্জারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরল বাসব, তখন সন্ধ্যা 
হয়ে গেছে । সমন্ত কাজ শেষ করেই ফিরতে পেরেছে । ওর মখে সাফল্যের হাসি। 
কিন্তু ওর আর বেশিক্ষণ কলকাতায় থাকবার উপায় নেই । মান দু ঘণ্টা পরে আপার 
ইপ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছাড়ছে শেয়াল্দা থেকে । ওই দ্রেনটাই আভেল করবে বাসব। 

ইন্সপেক্টর শুক্লা থানাত্তেই ছিলেন। বাসবকে দেখে সহে বললেন, কখন 
ফিরলেন কলকাতা থেকে । 

_ এই তো মিনিট কুড়ি হল। বেশ সন্তোষজনক কাজকর্মই কলকাতায় হয়েছে । 


__তাই নাক ? 

বাসব বলল, শুধু তাই নয় । আজ সন্ধ্যাবেলাতেই এই হত্যা নাটকের উপর 
আমি যঝনিকা ফেলতে পারব । 

বলেন কি? আপাঁন জানতে পেরেছেন, কে খান ? 

_ পেরেছি মিঃ শুক্লা । সন্ধ্যার মময় সকলের সামনে তার নাম প্রকাশ করে 
দেব। আপাঁন নাগচোধুরী হাউসের সকলকে ছটার পর ড্রইংরুমে উপাশ্থুত থাকতে 
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বলবেন। 
বেশ । 


সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছক্ষণ আগে। তন্দ্রা রায়ের ঘরে সমবেত হয়েছেন 
সকলে । তাঁর মনের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁকে টানা হেণ্চড়া না করে, ভ্রইংরুমের 
পরিবূ্ত তাঁর ঘরেই শেষ পর্যস্ত সকলকে আহ্বান করেছে বাসব। 
ঘরে উপাস্থত রয়েছেন, রণদাকান্ত নাগচৌধুরন, পৈকত, জন্দ্রা রায়, সূচেতা, 
বত্রাদেবী, রজত ভৌ!মক, অববিন্দ দত্ত ও ডাঃ দিবাকর গুপ্ত । ইন্সপেইর শুরাও 
আছেন । কারুর মুখে কথা নেই । সকলের মুখে থমথমে ভাব । 
বাসব বলল, আপনারা সকলেই উপাস্থিত রয়েছেন। এবার আমি আপনাদের 
কাছে সেই রাও বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, প্রকৃত পক্ষে যা ঘটা উচিত 'ছিল না। 
রণনাকান্ত বল'লন, তুমি বুঝতে পেরেছ বাসব, কে হত্যাকারী 2 
আজ্ঞে হাঁ হত্যাকারীকে বোধহয় আম বহু আগেই ধরতে পারতাম, যাঁদি 
প্রত্যেকে আমার কাছে সাত্য কথা বলতেন। 
ডাঃ দিবাকর গুপ্ত বললেন, আপাঁন বলতে চান আমরা সকলে আপনার কাছে 
মিথো স্টেটমেন্ট দিয়োছি। 
নিভেজাল মিথ কথা বলেছেন এ কথা বলছি না। তবে কিছ সত্যের 
অপলাপ যে করেছেন তাতে বিন্দ্‌মান্ত সন্দেহ নেই । যেমন আপনার কথাই ধরা 
যেতে পারে । 
--আমার কথা । 
চমকে উঠবেন না ডাঃ গুপ্ত । আমার কথা আগে শুনুন । আপাঁন নিজের 
স্টেটমেন্টে বলেছেন, হাল্কা লোহা জা ত৭য় জানিস পড়ে যাবার শন্দ শুনে আপাঁন 
ঘব থেকে বোরয়ে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শৃবতে পান রিভলবারের শব্দ । 
- একজ্যান্তীল। 
__যাঁদ তাই হবে, তবে এরকম একটা ঘটনার পর অন্য কিছ না করে গাড়ির 
মাধ্য ঝ'কে পড়ে কি করাঁছলেন ? 
না, মানে ** 
-আমি যাঁদ বাল, আপাঁন মৃত মিঃ রায়ের পকেট থেকে সে সময় কিছ বার 
করে নেবার চেষ্টা করাছিলেন। 
ডাঃ গৃপ্ত ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আপনি বোধহয় আমাকে অনর্থক অপমানিত করতে 
পারেন না। 
বাসব বলল, নিশ্চয়ই পারি না। প্রমাণ না পেয়ে কোন কথা বলাছ না। 
আমি মারো প্রমাণ পেয়েছি আপানি একজন ল্যাভেম্ডারের প্রথম শ্রেণীর ভন্ত। 
অধ্চ সে কথার্টাও আমার কাছে অস্বীকার কবোছিলেন । 
--কথাটা এমন কিছ: গুরুত্বপূর্ণ নম্র ধা আপনাকে না বলায় খুব ক্ষাত হয়েছে । 
__তাই যাঁদ হবে তবে আপান 'নিজের ল্যাভেন্ডারের শাঁশি রজনবাবুর ঘরে 
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রেখে এসোছিলেন কেন ?2 এর নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণ আছে ডাঃ গযপ্ত। 
দিবাকর গৃপ্ত দমে গেলেন । ধরা গলায় বললেন এতে প্রমাণ হচ্ছে কি আমি 
প্রশান্তকে খুন করোছ ? 

বাসব সে কথায় কান না দিয়ে বলল, এই রুমালটা চিনতে পারেন ? ল্যাভেপ্ডার 
মাখানো এই রুমাল আপনারই । প্রশান্ত রায় খুন হবার পর, এই রুূমালখানাই 
আপ্মীন মোটরের মধ্যে বধকে পড়ে তাঁর পকেট থেকে তুলে নেবার চেন্টা করছিলেন। 
এমন সময় আম গিয়ে পাঁড়। 

--ও রুমালখানা আমার নয় । 

_ অস্বীকার করবার মিথ্যে চেষ্টা করছেন। রুমালে যে ধোপার মাকাঁ আছে, 
কলকাতায় সে সম্বন্ধে প্ীলসের সাহায্যে খোঁজ নিয়েছিলাম! আপনার লোটানের 
সম্ধান পাওয়া গেছে । সে আপনার বাড়ি আমাকে দেখিয়ে দেয় এবং স্বীকার 
করে ল্যাভেন্ডার দেওয়া রুমাল আপনি নিয়মিত ব্যবহার করে থাকেন। 

এবার দিবাকর গপ্ত ভেঙ্গে পড়লেন, 'বিশবাস করুন বাসববাবু, আমি খুন 
সদ্বন্ধে কিছুই জানি না। 

-_ আপাঁন আঁস্থির হবেন না ডাঃ গুপ্ত । আমাকে আর সকলের সঙ্গে কথা শেষ 
করে নিতে দিন।--বাসব রজত ভৌমিকের দিকে শতা(িয়ে বলল, সোঁদন আমায় বলে- 
ছিলেন, খুন হওয়ার আগের মূহূর্ত অবধি আপনি 'নিজের ঘরে ছবি আঁকছিলেন - 

_হ'যা। ছবিটা আপনি দেখেছেন ? 

-_দেখোছি বইীক । কিন্তু আপাঁন তো সে সময় বাড়ি ছিলেন না। 

ছিলাম না ? 

না। রত্লাদেবী আপনাকে ঘরে গিয়ে দেখতে পাননি । আপাঁন ওই সময় 
বাগানের মধ্যে গিয়ে কি করাছিলেন ? 

রজত ভোমিকের মুখে দ'ঢুতার ছাপ ফুটে উঠল । তিনি গম্ভৰর গলায় বললেন, 
আমার বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই যাতে আপনি আমাকে দোষা সাব্যন্ত 
করতে পারেন । তাছাড়া ব্যন্তিগত আলোচনা আমি পছন্দ করি না। 

_-বিশেষ তা যখন প্রত্যাখ্যানের হীতহাস। 

_মিঃ ব্যানাজশি-- 

রাগ করছেন? আমি সব জানি মশাই । 

কি বলতে গিয়েও বললেন না ভৌমিক । তাঁর মুখে ভাবাস্তর পারলাক্ষত হল। 
বন্দু বিন্দ্‌ ঘাম দিল কপালে । 

অরবিন্দ দত্ত বলে উঠলেন, আমার এসব ভাল লাগছে না। আমি স্পম্ট ভাবে 
জানতে চাই হত্যাকারী কে ? 

বাসব নিলি"& গলাষ বলল, আপনিও হতে পারেন। 

-আমি। আমার স্বার্থ ? 

_-মিঃ রায়ের *বশূর আপনাদের রাইফেল ক্লাবের বড় ডোনার ছিলেন বলতে 
গেলে ভাঁর অর্থের আন.কল্যেই আপনাদের ক্লাবের ধা কিছু সমদ্ধি। নিঃ রায় 
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*বশুরের এই বদান্যতা বন্ধ করে দেন। আপাঁন ওখানকার একজন কর্তাব্যন্ত । 
মিঃ রায়ের উপর আক্রোশ হওয়াটা আপনার অস্বাভাবিক নয় । 

- চমৎকার! আপনার বাহাদুরী আছে বলজ্েই হবে । 

__বিদ্রুপ করে কোন বিষয়ে আমাকে টাঁলয়ে দেওয়া একটু কম্টকর। শুনুন 
মিঃ দত্ত, সোঁদন রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাগানে বেড়াতে যাওয়ার কৈফিয়ত আমি 
বিশ্বাস কারান, আপাঁন জানেন। এখন জেনে !নন, প্রকৃত কারণটাও আমার অজ্জানা 
নেই। আপাঁন আড় পেতে দুজনার কথা শুনাছলেন। 

- আড়পেতে! আমিঃ 

অবুঝ হওয়ার চেজ্টা করবেন না । আপাঁন সুচেতাদেববগ আর... 

বাসবের কথা শেষ হবার আগেই তীব্র গলায় সুচেতা বলল, আম মোটেই সোঁদন 
রান্রে বাগানে যাহান। 

_-এই কাপড়ের টুকরোটা চিনতে পারেন ? 

বাসব লাল রং-এর এক ট;ুকরো কাপড় দৌখয়ে বলল, আপনারই শাঁড়র ছে'ড়া 
অংশ। অ।মি বাগানের তারের বেড়া থেকে খুলে এনেছি! না-না অস্বীকার 
করবেন না। শীতের এ অন্ধকার রান্নে আপাঁন যার সঙ্গে কথা বলতে গিয়োছিলেন, 
তাঁকে আম চান। আর আপনার দাদা সেই সময় আড়াল থেকে আপনাদের কথা 
শুনাছিলেন । 

- 'প্রিজ বাসববাবু, আর কিছ বলবেন না সূচেতার গলা কঁপছে। 

- কিন্তু ...ওকি রড্লাদেবী আপাঁন চলে যাচ্ছেন যে ? 

সকলে একসঙ্গে দৃষ্টি ফেরালেন দরজার দিকে । ব্রম্ত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে 
যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন সগায়িকা রত্রাদেবী। 

- আপাঁন চলে যাচ্ছেন? আবার বলল বাসব। 

-_অসমস্থতা বোধ করাছি, বসে থাকা আমার পক্ষে কম্টকর। 

কিন্তু চলে যাওয়া যে আপনার এখন হবে না। 

-কেন ? 

আপনার উপাস্থত বিশেষ প্রয়োজন। আপানি ঘটনাটাকে বেশি গোলমেলে করে 
তুলেছেন। সমস্ত কথা যাঁদ পাঁরচ্কার ভাবে বলতেন, তাহলে গোলক ধাঁধায় ঘুরে 
মরতান না। 

রড়্াদেবী কিছ? বললেন না। 

- আপনি আমায় বলেছিলেন দুর্ঘটনার সময় রজতবাবুর ঘরে ছিলেন। তা 
আপাঁন ছিলেন না। একবার ওই ঘরে ঢু" মেরেই বাড়ির পিছন 'দিকের বাগানে 
চলে গিয়েছিলেন। 

বাসব সকলের 'দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলঞ্চ আপনারা শুনলে অবাক হবেন, প্রশান্ত 
রায় সোদিন পাটনা যাননি ।, বাড়ি থেকে বোরয়ে কিছক্ষেণ বটক সোমের রেস্ট- 
রেন্টে গিয়ে বসোঁছলেন তারপর গিয়েছিলেন বাড়ির পিছন দিকের বাগানে | উদ্দেশ্য 
রয্াদেবণর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা । ঘরের মধ্যে চাণ্চল্যের ঢেউ উঠল। তন্দ্রা রায় বিস্মিত 
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দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। রডলাদেবী দরজার গোড়ায় দাঁড়য়ে রইলেন নত মুখে । 

_ আপাঁন ফটোগ্রাফের মধ্যেকার বাচ্চা ছেলেটির বিষয় অজ্ঞতা প্রকাশ করে 
ছিলেন। আপাঁন তাকে নাকি চেনেন খা । কিন্তু মা হয়ে নিজের ছেলের পারিচয় 
এই ভাবে অস্বীকার করা কি আপনার উঁঢত হ;য়ছে। 

বিস্ময়ের পর বিস্ময় । 

সৈকত প্রশ্ন করল, রর্লাদেবী বিবাহিতা 2 

_ [বিবাহিতা তো বটেই । তাঁর স্বামীর নাম শুনলেও কম আশ্চর্য হবেন না" 
আপনারা । 

এবার ভেঙ্গে পড়লেন রত্রাদেব ।- না- না আমায় আর দগ্ধে মারবেন না মিঃ 
ব্যানার্জী । আমার অনুরোধ... 

বাসব শান্ত গলায় বলল, আমি মর্মহত রঙ্জাদেবী। এখন আর আমি চুপ করে 
থাকতে পারব না। আমাকে বলতেই হবে আপাঁন প্রশান্ত রায়ের প্রথম পক্ষের স্ঘী 
ছিলেন । 

ঘরের মধ্যে বোধহয় বাজ পড়ল। রজ্রাদেবী নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ গধজে 
কান্নার বেগ সামলাবার চেজ্টা করলেন । তন্দ্রা রায় উত্তোজত গলায় বললেন, আপাঁন 
[ক বলছেন বাসববাবূ । উীনি রত্রাদেবীকে 'বিয়ে করেছিলেন £ 

ওদের দুজনের একটি ছেলেও আছে । তার ছবি আপনি দেখেছেন । আমি 
আপনার মানীসক অশান্ত ঘটানোর জন্য দুঃখ বোধ বরছি। বিন্তু আমাব 
উপর যে গুরু দায়িত্ব রয়েছে, তার দরুণ সমন্ত সোন্টিমে্টকে উদ্ঘ্ রেখে আমাকে 
প্রকৃত তথ্য সকলের সামনে তুলে ধরতেই হবে । 

বাসব মুখ ফিরিয়ে বলল, ওয়ল ইন্সপেক্টর, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন 
হত্যাকারী কে ? ঘরের মধ্যে পরিপূর্ণ নীরবতা নেমে এল কিছুক্ষণের জন্যে । 
রণদাকাণ্ত শুধু উসখুস করছেন! 

হত্যাকারী যে যথেন্ট চতুর তাতে সন্দেহেব অবকাশ নেই । প্রথমেই ষে প্রশ্ন 
সকলের মনে জেগেছে- বাসব বলতে লাগল, তা হল প্রশান্ত রায় খুন হলেন কেন? 
তাঁর মৃত্যুতে কেউ লাভবান হয়নি । আমাকেও গরথমে এই গুশ্র বিদ্রান্ত করেছিণ । 
ক্রমে সমস্ত সরল হয়ে এল আমার কাছে । তাঁকে খুন করা হয়েছে িংসার বশবর্তশ 
হয়ে। 'দিনের পর দন কারুর মনে হিংসার ইন্ধন জগিয়োছিলেন প্রশান্ত রায়, তাই 
এক বিশেষ মূহূর্তে তাঁকে নিষ্টুরভাবে নিহত হতে হল। হত্যাকারী একজন প্রথম 
শ্রেণীর লক্ষ্যবিদ। রিভলবার চালনায় তার হাত খুবই পাক্ম । হয়তো কোন 
প্রীশ্ত'ানে সে এবিষয়ে শিক্ষা পেয়োছিল। 

করুণ কণ্ঠে অরাবন্দ দত্ত বললেন, আপাঁন কি আমায় মিন করছেন। 
বিলিভ মি 

- শান্ত হয়ে বসৃন। আমার কথা এখনও শেষ হয়নি । 

রণদাকান্ত বললেন, আমি তো মাথা-মূশ্ডু কিছুই বুঝতে পারাছি না। 

শন্দ্রা রায় বললেন, আম বিশবাসই করতে পারাঁছ না, উাঁন আমার আগে আর 
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কাউকে বিষ্লে করোছিলেন ? 

বাস্ব বলল, আব্বাসের কোন কারণ নেই | প্রমাণ এখানেই বরত'মান। 
ভাছাড়া এসমস্ত আপনার অজানা ছিল না মিসেস রায় । 

- আমার অজানা হিল না ! 

-না। আপান সমস্ত কিছু জানতেন। 

আহত গলায় তন্দ্রা রায় বললেন, আপাঁনি আমায় মিধ্যেবাদী বলতে চান 2 

_-অন্যন্ত দুঃখের সঙ্গে । 

আমি আর এক মূহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আজ উনি নেই, তাই 
আমায় এভাবে অপমানিত হতে হল। 

দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। 

_দাঁড়ান। ঘর থেকে আপনার যাওয়া হবে না। আপনার মনের অবস্থা 
অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না। এ আভনয় ছাড়া আর কোন পথ আপনার 
সামনে খোলা নেই । ইন্সপেন্রর, আপানি হত্যাকারণীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রস্তুত 
হয়ে নিন। শ্রীমতী তন্দ্রা রায় সম্পূর্ণ সুস্থ মান্তকেই নিজের স্বামী প্রশান্ত রায়কে 
থুন করেছেন। 

তীব্র গলায় প্রাতবাদ করে উঠলেন তন্দ্রা, আম আঁম- আমার সামীকে খুন 
করোছি! কেন-কেন-- 

--আ।গেই বলছি-প্রাতাহংসা । আপাঁন একদিন জানতে পারলেন আপনার 
স্বামী বহু পূবেই বিবাহিত, আপনাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য হল আপনার বাবার 
বিপুল অর্থের প্রাতি মিঃ রায়ের লোভ। মনের মধ্যে আগুন জবলতে লাগল 
আপনার! রম হল যখন একই স্থানে আমীান্নত হলেন তিনজনে । স্বামীর 
হাবভাবে আপাঁন ক্রমেই উত্তোজত হতে লাগলেন । এতদিন অবচেতন মনে যে ইচ্ছে 
উশক-ঝধীক মারাছুল, এখন বিশেষ আকারে তা শেকড় গেড়ে বসল। সোঁদন 
প্রশান্তবাবূর পাটনা যাওর।র ন।ম কোথায় যাঞ্েন তা আপনার কাছে অজানা ছিল 
না। আপান মনির করে অপেক্ষা করতে লাগলেন । পোর্টিকোতে গাড়ি আসার 
সঙ্গে সঙ্গে-- 

জন্দ্রা রায়ের সুন্দরংমূখের উপর ক্রমেই কুৎসিত ভাব ফুটে উঠছে। তিন 
অকারণেই হাঁপাতে আরম্ভ করলেন। প্রায় 'চিংকার করে বললেন, আমি আমার 
স্বামীকে খুন করোছি তা আপান প্রমাণ করণে পারবেন না। 

-_সে জন্যে আপনার বিরুদ্ধে মোক্ষম একটা প্রমাণের সন্ধান বোধহয় আমি 
পঁীলসকে 1দতে পারব । 

বাসব পকেট থেকে রিভলবার বার করে তুলে ধরল -- 

এই সেই রিভলবার সোঁদন যা গাড়ির তলায় পাওয়া গিয়োছল। প্লসকে 
বিদ্রান্ত করার জন্যে এই অস্ব আপানি ঘটনাস্থলে ফেলে এসেছিলেন । কাজে লাগিয়ে 
ছিলেন অন্য একটা গিভলভার। আপনার আগে বোঝা উচিত ছিল এই 
কারঠুঁপ আমরা সহজেই ধরে ফেলব । অগত্যা অন্য রিভলবারটার সন্ধান আমায় 
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করতে হয়েছে । আপনার অলক্ষ্যে এঘরে আজ আমি এসোছিলাম। ফ্লাওয়ার 
ভাসটার মধো আভষ্ট বস্তুর সন্ধান পেয়োছি। 

বাসব কোণের টেবিলের উপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে এগিয়ে গেল। 
তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা 'িভলবার বার করে আনল । বলল, এই সেই 
[রিভলবার যা দিয়ে খুন করা হয়েছে। গ্রশান্তবাবুব " রীরে যে গ্যাল গাওয়া গেছে 
এরসঙ্গে হূবহ মিলে যাবে । 'রিভলবারের উপর আপণার হাতেব ছাপ আছে এবং 
আমার ধারণা এর লাইসে"স বোধহয় আপনারই নামে । 

শন্দ্রা রায় আর 'িছ বললেন না । কাঁপতে কাঁপতে বসে পডলে' । তারপর 
হেসে উগ্লেন। তক্ষা, উচ্চ-গ্রামে হেসে ঢললেন অবিরত । 


বৃষ্টি হচ্ছে। শীতের বেগ যেন আরো বেড়ে গেছে। ড্রইংব্মে সকলে 
একন্রিত হয়েছেন । মিসেস রায় আর ইন্সপে্র ছাড়া আর সকলেই আছেন । তখন 
সন্ধ্যা। রণদাকান্ত খললেন। শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল মেয়েটা । 

ডাঃ গুপ্ত বললেন, খুন করার পর শোচ'শয় মনের অবস্থা শিয়ে দিন 
কাট।চ্ছিলেন মিসেস রায়, ধরা পড়ে যাবার পর আর মেণ্টাল বালেন্প রাখতে 
পারেননি, এসব ক্ষেত্রে এই রকমই হয় । 

সৈকত বলল, ভাবতেও পারা যায় না । আচ্ছা, বাসব, তুম কি ভাবে বিক্চতে 
পারলে মিসেস রায়ই হত্যাকারণী ? 

-কিছ অনুমান আর কিছ] প্রমাণের উপর নিভ'র করে । 

রণদাকান্ত বললেন, ওভাবে নয় । তুমি সমস্ত ঘটনা আমাদের খুলে বল। 

বাসব মদ হেসে আরম্ভ করল । সকলের স্টেটমেন্ট নেবার পর আমঞ্ঞ মনে হল, 
অনেকেই আমার কাছে অনেক কথা চেপে গেছেন । ডাঃ গুপ্ত বলোছলেন, তিন 
করিডরের কাছে হাল্কা লোহার কোন জিনিস পড়ার শব্দ পেয়েছিলেন । স্বাভাবিক 
ভাবেই ধরে নেওয়া যায়, হত্যাকারী যখন মিঃ রায়ের জন্যে করিডরে অপেক্ষা 
করাছিল, সেই সময় তার হাত থেকে রিভলবার মাটিতে পড়ে যায়। শধ্দ তারই । 
কিন্তু ঘটনাচ্ুলে পণ্ড় থাকা 'িভলবারের কোথাও চটা ওঠার দাগ দেখতে পেলাম 
না। আরো কয়েকটা জিনিস আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলোছিল। যেমন, একটা 
বাচ্চার ফটোগ্রাফ আর ল্যাভেপ্ডার মাখানো রুমাল । ও রুমালখানা মিঃ রায়ের 
ছিল না। এদকে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তারের বেড়ায় লাল শাড়র ছেড়া 
টুকরো আটকে থাকতে দেখলাম । আমার মনে পড়ল এই ধরনের শাড়ি আম 
সুচেতাদেবীকে দুর্ঘটনার দিন পরতে দেখোছ। তান এ রান্রে বাগানে কি 
করাছিলেন ? তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, মিঃ রায় পাটনা 
যানান। বাড়ির পিছন দিকের বাগানের ওপাশের পোড়ো জমিতে টায়ারের দাগ 
দেখতে পেলাম । ওধারে নাকি কখনই মোটর যায় না। তাছাড়া বটুক সোম 
বললেন, প্রশান্তবাব্‌ তাঁর হোটেলে 'গিয্লে অনেকক্ষণ অপেক্ষা 'করোছিলেন। সহজেই 
বুঝতে পারা যায় হোটেল থেকে বেরিয়ে তান মোটর নিয়ে এ পোড়ো জামিতে 
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গিয়েছিলেন। 

আমি তিনজনকে 'বশেব ভাবে সন্দেহ করলাম। এক, ডাঃ গুণ । তান 
ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ির মধ্যে ঝঃকে কি করছিলেন? দই, অরাঁবন্দ দন্ত । দৃঘ'টনার 
পর তাঁকে বাগানের ধিক থেকে কেন আসতে দেখা গিয়োছিল। তিন, রদ্নাদেবী। 
তাঁর কথাবার্তা এত অসংলগ্ন কেন? মিসেস রায়ের উপর সন্দেহের কোন প্রশ্নই 
ওঠে না। ৩বে তার একটা কথা আমার মনে খটকা লাগাল। আমার প্রশ্নের উত্তরে 
এক জায়গায় তান বপলেন, তিনি নাকি সাড়ে নটার সময় বাথরুম থেকে ফেব্রার 
পথে ভাঃ গহগুকে তাঁর ঘর থেকে বোরয়ে যেতে দেখেছেন । আপনাদের নিশ্চয়ই মনে 
আছে সোণন পোনে দশটা অবাধ আমরা ডাহানং হলে ছিলাম । খেতে গিয়োছলাম 
নঢার সময । ক।জেহ মিসেস রায় তার ঘর থেকে ওই সময় ডাঃ গুপ্তকে বেরিয়ে যেতে 
দেখতে পারেন না। যেক্ষেত্রে দূজনেহ তখন ডাইানং হলে । 

কণকাতায় গিয়ে অনেক বিষয় আমাকে খোঁজ খবর নিতে হল । ধোপার মারফত 
জানতে পারলাম র€মাপটা ডাঃ গযুপ্তর | রত্রাদেবার পারচিতা কনক সেন জানালেন, 
রঞজাদেবা প্রশান্ত রায়ের স্্ী। ছেলেও আছে। ছেলেটি কার্শয়াংএ পড়াশুনা 
করে। এিকে জানা গেল মিসেস রায় একজন ভাল সূটার এবং লাইসেন্স য্ত্ত 
রিভলবার আছে। সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধল। নধারুণ হিংসাতেই 
[তিণ যে একাজ কমেছেন সহজেই বুঝতে পারলাম । তখন বাঁক রইল শুধু 
প্রমাণ । প্রমণও পাওয়া গ্রেল। মসেস রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘর সার্চ 
করলাম । আমি জানতাম নিজের রিভলবার তান বাকের মধ্যে রাখবেন না। কারণ 
সাচ হলে যাতে পাওয়া না যায়। তাই কমন প্লেসেই তান অস্বটা রেখেছিলেন। 
আত সহজেই ফ্লাওয়ার ভাসের মধ্যে আম তাকে আবিচ্কার করলাম । তাতে টোল 
খ।ওয়। এবং চটা ওটার দাগ ছিল। 

বসব একটু দম নিয়ে আব।র বলতে আরম্ভ করল, এবার শুনুন ঘটনাটা কি 
ভাবে ঘটোঁছিল। অবশ্য এর মধ্যে অনেকখানিই আমার অনুমান। প্রশান্ত রায় 
যখন রক্লাদেবীকে বিয়ে করেন তখন তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না। ছেলে হওয়ার পর 
তাঁর আর্থক অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে ডঠপ। স্বামী স্তীতে মিলে আপ্রাণ 
ভাবে চেণ্ডা করতে লাগলেন ছেলেকে মানুষ করবার জন্যে । কিন্তু অভাবের জন্যে 
পদে পদে বাধা পড়তে লাগল । এই সময় কোন সূত্রে তন্দ্রাদেবীর সঙ্গে প্রশান্ত- 
বাবর আলাপ হয় । তন রক্লাদেবীর সঙ্গে পরামশ* করে আলাপের সূত্রটা গাঢ় 
করে ফেলেন এবং দুজনের বিয়েও হয়ে যায় শেষে । এইভাবে বিরাট অভাবের হাত 
থেকে তারা পারত্রান পান। কিন্তু খুব বোঁশাঁদিন ব্যাপারটা চাপা রইল না মিসেস 
রায়ের কাছে। মনের মধ্যে আগ্দন জলে উঠল তাঁর এবং | যাইহোক দুর্ঘটনার 
রাত্রে তন্দ্রা রায় নিজের পরিকল্পনা মত কারিডরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মোটর 
পোর্টিকোতে আসার আগেই তানি সেখানে গিয়ে দাঁড়ান । এত রান্রে ওখানে স্াগকে 
দেখে প্রশান্তবাবু নিশ্চই বিস্মিত হয়োছলেন _ এই বিস্ময়ের মধ্যেই মিসেস রায় 
গুলি চালান। এবং পায়ের শব্দ পেয়ে অথাৎ ডাঃ গুণ্ধ ঘটনাস্থলে পেশছবার 
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আগেই থামের আড়ালে চলে যান। বাসব নিজের ওন্তব্য শেশ করল। সকল 
প্রশংসার দ.ণ্টতে ওর দিকে আকিয়ে আছেন। 

সৈকত বলল, দে প্রশ্ন কিন্তু ভাই এখনও আমার মনকে নাড়া 'দচ্ছে। 

_-কোন দুটো প্রগ্ন ? 

অরাবন্দবাব্‌ সেই রাত্রে বাগানে কি করছিলেন এবং কেন, আর ডাঃ শহগ্ 
রুমাল প্রশান্ত রায়ের পকেটে গেল কি ভাবে ? 

- অরাবিন্দবাব্‌ বাগানে গিয়োছিলেন নিজের বোনের উপর নজর রাখতে । তান 
জানতে পেরেছিলেন ওই সময় বাগানে সুচেতোদেবীর সঙ্গে রজতবাবুর কথা হবে! 
রজতবাবু সুচেতাদেবীর সম্পর্কে একট. ইপ্টারেস্টেড । তান ভেবোঁলেন অরাঁবন্দ- 
বাবুই বোনের বিয়ে এখানে দিতে চান, তান জানতেন না সুচেতাদেবী সৈকতের 
বিশেষ পরাচিতা। অগত্যা রজতবাবুকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বলতে হয 
সুচেতাদেবীকে | 

রজত ভোমিক মাথা নত করলেন। 

_ডাঃ গুপ্তর রুমাল কিভাবে প্রশান্ত রায়ের পকেটে গিয়েছিল বলতে পারব 
না। উনি নিজেই আমাদের বলতে পারেন । 

ডাঃ গুপ্ত বললেন, সন্ধ্যাবেণায় প্রশান্ত আমার কাছ থেকে রুমাপটা নেখ 
চশমার লেন্স পাঁরজ্কার করবার জন্য । তারপর ভুল ক্রম আর ফারয়ে দেয় না। 
দূর্ঘটনার পর আ'নই প্রথমে ঘটনাহ্‌লে গিয়ে উপস্থিত হই। আমার কেমন ভয় 
হয়। প্রশান্তর পকেটে আমার রুমাল দেখে পুলিস ধাঁদ আমাকে সন্দেহ করে 2. 
আমি তাড়াতাড়ি রু।লটা ওর প"কট থেকে বার করে নিতে যাই, এমন সময় বাসব 
সেখানে গিয়ে পড়েন। 

এই সময় ঢং ঢং করে নটা বাজল দেওয়াল ঘাঁড়তে। রণদাকান্ত নাগাশাধুরী 
উঠে দাঁড়াপেন ৷ ডিনারের সময় হয়েছে । একে একে সকলেই উঠে পড়লেন। 


কিন্তু 
ঘর থেকে কেউই বোরিয়ে যেতে পারলেন না। একটা [থাতুর দৃশ্য সকলকে 
অনড় করে দিল। 


ফুলে ফুলে কাঁদছেন রক্রাদেব। 

ছিন্নমূল লতার মত তাঁর দেহ কোচের উপর “ড়ে রয়েছে । "তানি কাঁদছেন, 
ফুলে ফুলে কেদে চলেছেন । তাঁকে সান্দ্বনা জানাবার ভাষা কারুর নেই। সক-প 
মমভাময় দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু । 
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নীন্ররন্তের ধারা 


হিসার নগরের ওপর সন্ধ্যা জমাট বেধেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই । আজ ঠাণ্ডা 
যেন একটু বেশি অনুভব করা যায়। হিসারনগরে একেই গ্রাণচাঞল্য কম, তার 
ওপর এই ঠাণ্ডায় মৃত্যুর স্তব্ধতা ছেয়ে গেছে অঞ্চলটায় । কলকারখানা এখানে 
নেই, নেই কোন সাধারণ ব্যবসা । এমন কি দৌনিক প্রয়োজনে যে মুদির দোকান 
অপরিহার্য, তাও অনুপস্থিত । 

শবু হিসারনগরে পণচশাট পাঁরবার বাস করে মাটির দেওয়াল আর খাপড়াক্ 
ছাওয়া ঘরে। চতুর্দিকে পাহাড় আর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আছে কিছ; উর্বর 
জঁম। এই জমি চাষ করেই তাদের জীবন কাটে। নিত্য প্রয়োজনীয় কেনাকাটাটা 
ভারা সেরে নেয় পরেশনাথে গিয়ে । হিসারনগর থেকে পরেশনাথের দূরত্ব মাইল 
দশেকের বোশ নয় । 

এই প্রায় পান্ডববারজত জায়গার নাম এত গালভরা কেন, এ নিয়ে মনে প্রশ্ন 
জাগতে পারে! বছর পণচশেক আগে জনশূন্য এই জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় হিসার 
ব।বা নামে এক সাধু আহ্ডা গেড়েছিলেন। কয়েকাঁদন সাধন-ভজন বেশ সোরগোল 
ঙলহ চলল । তারপর ঘটল সেই দু্টনা । চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে থেকেই বাঘে 
নিয়ে গেল সাধুবাবাকে । অনেক মাংসল চেলাকে উপেক্ষা করে বাঘ 'চিমড়ে 
গরহটিকে কেন পছন্দ করোছিল, ত। এখন অবান্তর কোতুহল । বহু বহর পরে এখানে 
এনেও মণসন্দ্রনাথ পরেশনাথের এক মহাজনের মুখে শুনোহলেন এই ঘটনা ! 

'বোণ্ডার আণ্ড রুফ" এর অন্যতম কর্ণধার মণীন্দ্রনাথ কোম্পানীর পক্ষ থেকেই 
পরেশনাথে এসোহলেন চার হাজার ওয়াগান শ্লেট সংগ্রহের উপায় দেখতে । 
হাজারিবাগ পর্যন্ত খোঁজ-খবর করবেন- এই রকম প্র্যান নিয়েই কলকাতা থেকে 
বোরয়েছিলেন । বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না। এই অগপটি পছন্দ হয়ে 
াওয়।র প্রই, মণীন্দ্রনাথ বিহার সরকারের কাছ থেকে পণ্চান্ন বছরের জন্য ইজারা 
ণয়ে নিলেন। 

তারপরের ইতিহাস কিন্তু অন্যপ্কম রূপ নিল। সাধূবাবার নামানুসারে 
আর়গাটির নামকরণ হিসারনগর করেই ক্ষান্ত হলেন না৷ 'বোল্ডার আযণ্ড রুফের' 
ডিরেক্টারপ্রয় । প্লেট-কাটা শেষ হয়ে যাবার পর ওখানে চমৎকার একটা বাংলো তোঁর 
করানে। হয়েছে । কিছ আ'দবাসীঁকে এখানে- আনিয়ে চাষবাসের কাজে লাগিয়ে 
দিয়েছেন। প্রাত বছর অবসর বিনোদনের জন্য শীতকালে এখানে আসছেন সকলে | 
কয়েকদিন হান্কা মেজাজে এখানে বাস করতে ভালই লাগে । 

জাবার ফিরে আপা যাক সেই শীতার্ত সন্ধ্যায় । 

'বোল্ডার 'ভিলা' আলোর ঝলমল করছে আজ । ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ)তিক 
আলোর ব্যবস্থা এ বছরই প্রথম হয়েছে । ডায়নামোর একটানা উৎকট জান্তব 
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শহ্দ কানে বড় বোশ ঘা মারতে থাকে । আজ বোল্ডার 'ভিলায় গানের আসর 
বসেছে। ঘণ্টাদুয়েক আসরের আয় । তারপর 'ডিরেন্টার তিনজন ব্যবসাগত 
আলোচনায় বসবেন । প্রতি বছরই এই সময় এই রকম ভাবেই সন্ধ্যা কাটে । 

ড্রইং রুমের কোচ সোফা সমস্ত সরিয়ে ফেলা হয়েছে । কার্পেটের ওপর 
একপাশে চোখ বন্ধ করে গান শুনছেন মণীন্দ্রনাথ। মুখে সগার গণজে ঘন ঘন 
পণতাভ ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন [িরণশঙ্কর, গন দিয়ে তান গান শুনছেন কিনা 
বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ন্রিলোকনাথের উসখুস ভাব দেখে বুঝতে পারা যায় 
তাঁর গানের প্রাত তেমন মনোযোগ নেই । 

ওন্তাদ চন্দ্রশেখর খাঁ তখন রাগপ্রধান গানটিতে বেশ জমিয়ে এনেছেন। দুই 
বাজিয়ে চমৎকার ভাবে তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলেছে । গত [তন বছর ধরে একাঁদনের 
জন্য খাঁ সাহেবকে বেশ মোটা টাকা দিয় ধানবাদ, থেকে আনানো হচ্ছে। 
কোম্পানীর তিন মালিকই গান ভালবাসেন । তবে ভাব দেখে মনে হয়, এবার 
শোনার মেজাজ প্রত্যেকের তেমন নেই । কেমন যেন তাল কেটে গেছে। 

ও*রা িতনজনই যে হিসারনগরে এসেছেন, ভা নয়। এসেছেন আরো কয়েকজন । 
সকলের মোটামুটি পারচয়টা দিয়ে রাখা অগ্রাসাঙ্গক হবে না।  মণীন্দ্রনাথ 
বিগতদার । ছেলে বিলেতে আছে, সৃতরাং তান এসেছেন সেক্রেটার লালিত 
ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে । িরণশগুকর প্র রণা ও শ্যালিকা নীনাকে নিয়ে এসেছেন। 
অবশ্য সঙ্গে সেক্লেটার সোমপ্রকাশ আছে। গ্রিলোকনাথের বয়স চাল্লিশ ছখলেও 
এখনো বিয়ে করেনান। 'তাঁনও যথা নিয়মে নিজের সেক্রেটারি কুমার সেনকে সঙ্গে 
করে এসেছেন। 

প্রত্যেকে নিজের নিজের একান্ত সাঁচবকে স'ঙ্গ আনার উদ্দেশ্য হল ব্যবসাগত 
কথাবার্তা হবে, কখন কি প্রয়োজন পড়ে বলা তো যায় না, ঠাই । এবার 
আবার আলোচনা একটু গুরুগম্ভীর আকারে হবার কথা আছে। 

ড্রইংরুূম থেকে এবার উত্তরের ছোট বারান্দাটায় চলে আসা যায়। আলোটা 
জবালানো নেই । আবছা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নীনা ৷ চাঁদ বাগানকে, 
যেন রূপার আন্তরণে মুড়ে দিয়েছে। কনকনে হাওয়া হাড় পযন্ত স্পর্শ করে 
যায়, তব নীনা একটু অনামনস্কভাবেই বাগানের 'দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 

ননা এই বছরই প্রথম এখানে এল। আগে কয়েকবার 'দিদি-জামাইবাবদর 
অনুরোধ উপেক্ষা করেছে । এবার আর করা গেল না। কয়েক মাস আগে 
গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট যোগ না দেওয়ায় একরকম অলসভাবেই 
দন কাটাচ্ছিল। কাজেই এবার এখানে না আপার অজুহাত টিশকয়ে রাখা 
গেল না। 

সন্তন্ত পায়ে একটি ছায়ামূর্তি তার পেছনে এসে দাঁড়াল । নীনার খেয়াল 
নেই। সে বাগানের দিকে তাঁকয়ে নেই শুধু, মনের মধ্যে কোন একটা বিষয় 
[নয়ে নাড়াচাড়া করছে বোধহয় । 

নীনা-_ 
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চমকে মূখ ফেরাল নানা । 

ওমা, তুমি ! 

প্রায় পাঁচ মান হল এসোছি।! কি ভাবাছিলে ? 

যাঁদ বাল তোমার কথাই ভাবছিলাম । ভাবছিলাম, ট্রাইপ্রাইটার ছেড়ে তুমি কি 
একবার আসবে - 

অক্প শব্দ তুলে হাসল পোমপ্রকাশ । 

ওই ট্রাইপ্রাইটারই আমাদের দজনের মধোকার ব্যবধানকে একই ভাবে চিরকাল 
রেখে দেবে দেখে নিও । 

কেন? 

কেন নয় 2 তোমার জামাইবাকুর সেক্কেটারির পক্ষে ভারি ভায়রাভাই হতে 
চাওয়া, বামন হয়ে চাঁদ-ধরার মত নয় কি? 

তোমাকে কেউ এদকে আসতে দেখোন তো 2 

না। 

নীনা খুব কাছে সরে এল সোমপ্রকাশের । 

তুমি মিথ্যে একটা মনগড়া আশঙ্কায় নিজেকে এত গুটিয়ে রাখ কেন বুঝি 
না। 'দাঁদ-জামাইবাবং আমার গাজেন নন। তাছাড়া তাঁদের আপত্তি করার 
কোন কারণও থাকতে পারে না। 

ভোমার মা-বাবা 2 - 

তাঁরা হয়তো আপান্ত করতে পারেন। ছোট-জামাই 'বালাত 'ডিগ্রধারী হোক, 
এ বাসনা থাকাটা অদ্বাভাঁবক নয় । তবে কি জান- আচ্ছা, আমার একটা কথার 
উত্তর দাও তো ? 

বল ? 

সমন্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্তেও আম এম এ. পড়লাম না 
কেন বলতো? 

পড়লে না বোধহয় ''মানে-"" 

জানি, বলক্তে পারবে না। তুমি গ্র্যাজয়েট বলে আমি এম. এ. পাশ করতে 
চাইনি । 

সেকি! কেন? 

দ্ুত গলায় নীনা বলল, আরো বলতে হবে তোমায়! বেশি শিক্ষিতা স্পী ঘরে 
থাকলে আঁধকাংশ ক্ষেতে স্বামীরা মনোবিকারের শিকার হয়ে পড়েন, তা কার 
মজানা ? 

নপনার কাঁধে একটা হাত রেখে মোলায়েম গলায় সোমপ্রকাশ বলল, তুঁম়ু আমায় 
কত ভালবাস জানি না ভেবেছে? জানি। সমগ্ভ রকম স্বার্থত্যাগ করতে 
পশ্চাংপদ হবে না, তাও জানি । এরপরও কথা আছে, আমাদের খারাপ দিকটা 
আগে ভেবে দেখা উচিত । হয়তো এই চাকার থাকবে না, আমরা তখন অথৈ জলে 
পড়ব । বিশেষে তুমি প্রাচ্যের মধ্যে মানুষ-". 
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আমার জন্যে ভেব না। অসুবিধে পড়ি বা না পাড়, তাতে কিছু যায় আসে 
না । আমাদের দুজনের মোটামাট ভাল চাকরি আমি প্রায় জোগাড় করে রেখোঁছ। 

তুমি জোগাড় করেছ ? 

হাসিতে মুখ ভাসয়ে নীনা বলল, কি ভাব তুমি আমায় 2 আমার এমন সমন্ত 
তলেবর বান্ধবীরা আছে, যারা তাদের শিল্পপাঁতি বাবা বা দাদাকে দিয়ে যা ইচ্ছে 
তাই কারয়ে নিতে পারে । বুঝলে মশাই, হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে নেই। 

এবার সোমপ্রকাশের হাসবার পালা । 

এত করেও আমায় বিয়ে করতে হবে ? 

হবেই তো। আমার হাতে না পড়লে তুমি যে মানুষ হবে না। 

কথাবার্তা শুনে এটু$ বুঝতে কষ্ট হয় না, প্রেমের প্রাথথীমক স্টেজ এরা 
অনেকাঁদন আগেই আতক্রম করে এসেছে । এখন যত চিন্তা ভবিষ্যৎনে নিয়ে ' 
সোমের আন্তারকতায় যাঁদও কোন খবত নেই, তবুও বারবার সোমপ্রকাশ ভেবেছে 
দুজনের মধ্যেকার অসামোর কথা । 

বছর দুয়েক আগে কিরণশঙ্করের বাড়তেই দেখা হয় দুজনের | প্রথম দর্শনেই 
নশনার ভাল লেগে যায় ওকে । বড়লোকের খামখেয়াল মেয়ে । বন গেলে 
তার চেষ্টাতেই দুজনের ঘাঁনষ্ঠতা দানা বাঁধতে থাকে । অবশ্য সমস্ত কিছুই ঘটতে 
থাকে সকলের অজান্তে । সোম অবশ্য জানেন, জানতে পারলেও 'কিরণশগ্কর আপত্তি 
তুলবেন না। 'ঠাঁন অত্যন্ত দিলখোলা মেজাজের লোক। কারুর আপান্তর কথা 
বাদ দিলেও, আসল অন্তরায় হল সাধ্য । নিজের সীমিত ক্ষমতায় নীনার মত 
মেয়েকে ও কি ভাবে সুখী করবে 2 নীনা ওর এই দ্বিধাকে অবশ্য গ্রাহোর মধ্যে 
আনছে না। 

নীনার কথায় সোম সচকিত হল । 

এই শুনছ। 

বল ? 

তোমার সঙ্গে বিশে পরামর্শ আছে । শুধু পরামর্শ নয়, একটা বিয়ে 
সাহায্য চাই। 

বেশ তো, বল না। 

একটু চুপ করে থেকে নীনা বলল, দিদি খুব বিপদে পড়েছে, যে কোন উপায়ে 
ওকে বাঁচাতে হবে। 

সোমপ্রকাশ আশ্চর্য হয়ে বপল, তোমার দিদি বিপদে পড়েছেন। আমিতো 
কিছুই বুূঝন্তে পারাছ না। 

আমার মাথায় প্রথমে কি কিছ: ঢুকাছিল। তকে তঞ্ধে থেকে বুঝতে পেরোছ 
সমন্ত কিছু । 'দাঁদ নিজের দোষেই জাঁড়য়ে পড়েছে এই ব্যাপারে ৷ জামাইবাবু 
তো নয়ই, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এ সমস্ত । 

তুঁম তো শুধু ভূমিকাই করে যাচ্ছ । বলবে 'কি ব্যাপারটা ? 

একটা লোক কিছযাদন থেকে দিদিকে অস্থির করে তুলেছে । তুমি তো জান, 
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দৃস্থ মেয়েদের সাবধার জন্য দাদ লোয়ার সাকু্লার রোডে একটা ছোটখাটো নার্সিং 
হোম প্রার্তিগ্ঠা করেছে । ওখানে একটা বাচ্চা জন্মাবার পর অসাবধানন্তায় মারা 
ষায়। তারপরই ওই লোকটা ওখানে পেীছে দিদিকে ভয় দেখাতে থাকে, তার কথা 
না শুনলে পে পুলিসকে গিয়ে জানাবে এই সেবাসদন বাচ্চা মারার একটা আখড়া 
হয়ে উঠেছে । এমন কি মরা বাচসার মা'ও লোকটাকে সমর্থন জানাতে থাকে । 
সামাজিক প্রাতষ্ঠা ও নজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে দিদিকে চুপ করে যেতে হয়েছে 

স্টেপ । কি ফেবার তাঁর কাছ থেকে সে চেয়েছে ? 

রহসা তো এখানেই । সে কিছুই বলেনি এখনও পর্ন্তি। শুধয দিদির 
পিচ লেগে রয়েছে 2 

সমস্ত ব্যাপারটাই "কমন গোলমেলে । আচ্ছা, তম এত কথা জানলে কিভাবে ? 
[িসেপ চৌধুরি তোমায় বলেছেন 2 

নিঙ্গে থেকে কেউ একথা বলতে চায় 2 একাঁদিন এলগিন রোডের মোড়ে দিদিকে 
লোকটার সঙ্গে দেখে ফেললাম । তারপর ছেপে ধরতেই দিদি বলল সমস্ত কথা । 

খন আমায় কি করতে বল ? 

লোকটাকে দিদির পেছন থেকে কোন রকমে সরাবার চেজ্টা করবে । এখন 
তোমাকে আরেকটা লোকের গার্তবাধর ওপর নজর রাখতে হবে । 

বিস্মিত গলায় সোমপ্রকাশ বলল, আরেকটা লোক ? 

এই লোকটা বোধহয় আদিবাসী । ট্রাউজার পরে । সকাল থেকে দেখাঁছ, 
সে বাড়ির আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। 

অমাঁন তোমার মনে হল 

আমায় কথাটা শেষ করতে দাও । আদিবাসী লোকটার চোখ দিদির ঘরের 
ওপরই বেশি । কি করে সে জেনে ফেলেছে, দিদি দক্ষিণ দিকের কোণের ঘরটায় 
থাকে । 

সোমপ্রকাশ হেসে বলল, তোমার চোখও কিছ কম নয় দেখা যাচ্ছে । পৃলিসে 
ঢুকে পড়লে পারতে । আজকাল মেয়েদেরও তো ওই বিভাগে প্রবেশের আঁধকার 
হয়েছে। 

নশনা ঝাঁজয়ে উঠল, পরিস্ছাতটা হেসে উড়িয়ে দেবার মত মোটেই নয়। যা 
বলছিলাম শোন - 

কথা শেষ হবার আগেই 'একজনকে এই দিকে আসতে দেখা গেল । সোমপ্রকাশ 
ঝটিতে থামের আড়ালে চলে গেল । নীনা বুঝল আর এখানে অপেক্ষা করা 
সমীচীন নয়। সে নিজের ঘরের দিকে পা চালাল। আরো একটু কাছে এগিয়ে 
আসতে আড়াল থেকেই সোমপ্রকাশ দেখল, আপন্তুক মণখন্দ্রনাথের সেক্রেটারি 
লাঁলত ঘোষ । 

ওদিকে গানের আসর তখনও জমজমাট । 
বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করে এইমাত্র ব্রিলোকনাথ ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন । 
গান'তাঁন আঁতসান্রায় ভালবাসেন । কলকাতায় 'বাভল্লন জলসায় (তান নিয়ামত 
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উপস্থিত থাকতে অভ্যন্ত। তবে আজ ভাল লাগছে না। নানা কারণে মন কিছুটা 
বাক্ষিপ্ত। 

[নজের ঘরে না গিয়ে পালরের দিকে এগোলেন ন্বিলোকনাথ । সিগারেট ধারয়ে 
নিয়ে ঘনঘন টান দিতে দিতে চলেছেন । নিজের পরিকজ্পনা ?িভাবে কার্ধকার 
করবেন, তাই এখন তাঁর মনে ঘুরপাক খাচ্ছে । পালাঁরে পৌছবার পরই সেক্রেট।রি 
কুমার সেনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল । 

সেন, রিপোর্ট রেডি ? 

একট: বাকি আছে স্যার । 

কাজটা আপনাকে ফেলে রাখতে বালান । শেষ করুন গিয়ে । 

কুমার সেন দ্ুত অদশ্য হলেন। 

[সগারেটের ট:করোটা আসদ্রেতে নিম ভাবে গখজে দিয়ে বেতের চেয়ারে বসন্তে 
ষাবেন--গেটের কাছে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। চাঁদের আলো থাকায় 
গেটের কাছটা পরি-কার ভাবেই দেখা যাচ্ছিল। এই লোকটাকেই বাংলোর 
আশেপাশে বারকয়েক ঘোরাথুর করতে দেখেছেন ন্রিলোকনাথ । 

[তাঁন গলা চড়িয়ে বললেন, কে ওখানে 2 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল £ স্যার, আমি জোসেফ হেমরাম। 

এঁদকে এস__ 

হেমন্রাম এসে সেলাম ঠুকল। তাকিয়ে থাকবার মনত চেহারা ও সাজ তার। 
ধানাঁসদ্ধ করা হাঁড়ির উল্টোঁদকের মত কুচকুচে গায়ের রঙ । দুটি চোখই অসম্ভব 
লাল। বৌশিম্টাহন মুখে কেমন নিলিপ্ত ভাব । পরনের আঁটসাঁট লাল রঙের 
ট্রাউজার পায়ের পাতার এক বিঘত ওপরে এসেই থেমে গেছে । নানা আকারের 
তালি দেওয়া কোট গায়ে । টাইয়ের পরিবর্তে গলায় একটা রাঁঙন নেকড়ার ফাল 
ঝোলান হয়েছে । 

মূর্তিটকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ত্িলোকনাথ অবাক। 

কে তুমি 2 

ওই যে বললাম স্যার, আমি জোসেফ হেমব্রাম | 

ভাঙা ভাঙা বাঙুলায় বিনীতভাবে সে বলল। 

সকাল থেকে এখানে ঘ:রঘুর করছ কেন? 

আপনাদের চাকর মংর্‌ পাশি স্যার আমার বধূ । সকাল থেকে তাকেই 
খণ্জছি। 

তুমি এখানেই থাক নাকি ? 

হণ্যা স্যার, আপনাদের জমি চাষ করে আমার ভাগ্নে । তারই ঘরে থাঁকি। 

মংরু নিজের ঘরে আছে বোধহয় । গিয়ে দেখ-_ 

নড করার ভাঙ্গনে একবার ঝধকে হেমব্রাম ওখান থেকে সরে এল । 

শারপর গেল বাড়ির পিছন দিকে মংরুর সন্ধানে । '্রিলোকনাথের চোখের 
আড়াল হবার পরই তার হাবভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। বিনাঁতভাবের মৃখোশ 
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ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এবার স্মার্ট হয়ে উঠল । তীক্ষ দৃষ্টি এধার ওধার বাঁলয়ে 
নিয়ে মংরুর ঘর পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল । 

কাচের জানলা ভেদ করে চৌকো আলো এসে পড়োছিল ঘাসের ওপর। হেমব্রাম 
বারকয়েক টোকা দিল কাচের ওপর ॥ রাঁণা চৌধূরী উপন্যাসে মন বসাবার চেস্টা 
করছিলেন ; শব্দ অনুসরণ করে উনি জানলার সামনে দাঁড়ালেন ৷ শার্সর মধ্যে 
দিয়ে আগন্তুককে দেখে নেবার পর পাল্লা খুললেন । 

চাপা গলায় হেমরাম বলল, িঠি আছে মেমসাব। 

রীঁণা কিছু বললেন না, শুধু হাত বাড়িয়ে দিলেন । চিঠিটা নিয়ে জানলা 
বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসলেন চেয়ারে । খাম ছিপড়ুতেই এক চিলতে কাগজ 
বেরিয়ে পড়ল । গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিখানা তান পড়লেন । আবার 
পড়লেন । তারপর ব্রাউদের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন 'িঠখানা | 

রীণা চৌধুরীকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে । 

[নশ্চে্ট ভাবেই বসে রইলেন কিছুক্ষণ ৷ তারপর দেওয়ালে টাঙানো ঝড় 
আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ীলেন । অনেক সময় নিজেকে খখটয়ে দেখে নেওয়ার 
মধ্যে একটা সান্ত্বনা থাকে । রীণা চৌধুরণর বয়স সাঁহীত্রশ-আটাপশের কম হবে 
না। তবে দেখলে পণচশের বেশি মনে হয় না। সুঠাম দেহ ও ধারাল সুশ্রী 
তাঁকে মনোলোভা করে রেখেছে । 

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে উনি 'রিস্টওয়াচ্র দিকে চোখ ফেরালেন । নষ্টা 
কুঁড়। ডায়নামোর একটানা শব্দই জায়গাটাকে জাঁগয়ে রেখেছে, নয়তো মনে হত 
অধধেক রাতি আঁতক্রম করেছে বাঁঝ । কি ভেবে উন আলমারি খুললেন । ব্লাউজের 
মধ্যে থেকে চিঠিটা বার করে শাড়ির থাকের তলায় রাখলেন । আলমারি বন্ধ করে 
আবার এসে বসলেন চেয়ারে । 

ড্রইংরূমে তখন গান শেষ হয়ে গেছে । চন্দ্রশেখর খাঁ একাই আড়াই ঘণ্টা ধরে 
আসর জাময়ে রেখেছিলেন । এখন দুই সঙ্গীকে নিয়ে পাশের ঘরে বিশ্রাম নিতে 
গেছেন । আজ রাতটা তাঁদের এখানেই কাটান হবে । সকালে গাড়ি করে এ'রাই 
পেশছে দেবেন পরেশনাথ । ওখান থেকে গন্তব্স্থলের জন্য ট্রেন ধরতে হবে । 

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় সকলে ডিনারে বসলেন । 

এক সময় মণসন্দ্রনাথ বললেন, খেয়ে উঠেই আমরা আলোচনায় বসব, কি বলেন £ 

[করণশঙ্কর বললেন, আমার তো তাই ইচ্ছে__ 

এন্ত তাড়াহুড়ো করবার কিআছে 2 ন্লিলোকনাথ বললেন, আমরা তো কালও 
আলোচনায় বসতে পারি। 

আপাঁন বুঝতে পারছেন না মিস্টার মিত্র, কাল বলে ফেলে রাখবার ব্যাপার 
এটা নয় । এখানে আসার পোগ্রাম ফিক্সড না হয়ে গেলে কলকাতাজেই আলোচনা 
করে নেওয়া যেত । বিশেষে অডিট হবার আগেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিজ্কার হয়ে 
যাওয়া দরকার। 

_ কিরণশঙ্করের কথা শুনে ভ্িলোকনাথ বললেন, হিসাবের মারপ'যাচে বেশ মোটা 
টাকা ক্যাশ বোরয়ে গেছে--এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত ? 
আপনার সামনেই কো একাউস্টে্ট সেকথা বলেছে । কাগজপত্র খখটিয়ে, 
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দেখলেই বুঝতে পারা যাবে কাজটা কার । কোন অসং কর্মচারিকে প্রতিষ্ঠানে রাখা 
তো ঠিক নয় 

তাছাড়া, _মণদন্দ্রনাথ বললেন, আমাদের কোটেশন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। কি 
ভয়ঙ্কর কথা ভেবে দেখুন ' শুধু এই কারণেই রাউরকেল্লার এত বড় কাজটা 
[নিতে পারলাম না। এইভাবে চলতে থাকলে তো কোম্পানি লাটে উঠে যাবে ! 

বেশ, আমার আপান্ত নেই। বারোটার পর তাহলে বসা যাবে । তার আগে... 
মানে 

[ন্রলোকনাথ থেমে গেলেন । 

সকলেই জানেন ডিনারের পর প্রত্যহ লাল জল [নয়ে কিছুক্ষণ ব্যস্ত না থাকলে 
[ত্রলোকনাথের মন মেঞ্জাজ ভাল থাকে না। কেউআর ও প্রসঙ্গের জের টানলেন 
না। মণীন্দ্রনাথ অন্য কথা পাড়লেন। 

1মসেস চৌধুরী, আপান তো গান শুনতে এলেন না 2 

মুখ নিচু করে রীণা খেয়ে যাচ্ছিলেন । মুখ না তুলেই বললেন, ডায়নামোর 
আওয়াজের মধ্যে আপনারা যে কিভাবে গান শুনছিলেন ভেবে পাই না। 

স্লীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কিরণশঙ্কর বললেন, আসল কথা কি জানেন 
[স্টার রায়, ও একেবারেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পছন্দ করে না। 

হাল্কা কথাবার্তর মধ্যে দিয়েই ডিনার শেষ হল । 'মাঁনট পনের পরে ডায়নামোও 
বন্ধ হল! রাতভোর অনর্থক যন্দটা চালু রাখবার কোন মানে হয় না। মংরু 
কেরোসিন তেলের ল্যাম্প প্রত্যেক ঘরেই দিয়ে এল। মণদন্দ্রনাথ ও কিরণশঙুকর 
একজোড়া তাস !নয়ে ড্ইংরুমে 'গিয়ে বসলেন। এখন কিছ-ক্ষণ সময় তাঁদের কাটাতে 
হবে দ্রিলোকনাথের অপেক্ষায় । অবশ্য সেক্রেটারি তিনজনকেই সতর্ক করে রাখা 
হয়েছে, প্রয়োজন হলেই তারা যেন উঠে আসে । 

রীণা নজের ঘরেই চলে গিয়েছিলেন । তিনি জানেন কাজপাগল স্বামী 
আলাপ-আলোচনা শেখ না করে, অথ রাত তিনটের আগে কখনোই ঘরে আসবেন 
না। কাজেই তান এখন নিশ্চিন্তে নিজের কাজে এগোতে পারেন । 

লংকোটটা পরে নিয়ে বোতামগুলো সমন্ত এটে দিলেন । ছোট শালটা মাথায় 
ঘোমটার আকারে নিয়ে নিলেন গলায় । ঘরের দরজায় ভেতর থেকে 'ছিটাকানি লাগিয়ে 
বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন । তারপর মেথর ঢোকার দরঙ্জা য়ে বাগানে চলে এলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে তীর ঠাণ্ডা শরীরকে ঝনঝাঁনয়ে দিল। গায়ে এতগুলো গরম কাপড় 
আছে, ভাতেও কাজ হচ্ছে না। 

রঁণা দু-হাত পকেটের মধ্যে দিয়ে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠ্রাণ্ডাটা 
শরশ-র সইয়ে নিতে চাইলেন মনে হয়। সামনের গেটের .দিকে ভিনি গেলেন না। 
প্ছেন দিকে ছোট একটা গেট আছে । সেটা 'দিয়েই রণা কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বাইরে 
এলেন । গোটা কয়েক ঝাঁকড়া গাছ জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে । সাহস 
সংগ্রহ করেই ঘর থেকে বেরিয়োছলেন রাঁণা_ এখন দারুণ ভয় করতে আরম্ভ 
করেছে। 

হঠাৎ এক ঝলক আলো ঝলসে উঠল । 

টর্চ হাতে এগিয়ে এল হেমব্রাম। 


২১1? 


ভয় পাবেন না মেমনাব-আমি। আসন, সাহেব ওধারে অপেক্ষা করছেন 
আপনার জন্য । 

বুকের মধ্যে ভয়ের ভার রোলার চলতে থাকলেও রণা কিহু বললেন না। 
নগরবে অনুসরণ করলেন হেমব্রামকে | বোঁশ দূব যেতে হল না, গাছগুুলোর ছায়া 
সযখানে কেটে গেছে_ ফেল্টের হ্যাট আর গ্রেটকোট শোভিত একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে । 

লোকটি বলল, জোসেফ, 'এবাব তুমি যেতে পার। 

আপান.. 

আম আজ রান্নে নাও ফিরতে পারি। 

আর কিছ: না বলে হেনব্রাম গাচ্ছগুলোর মধ্যে দিয়ে অদশ্য হয়ে গেল । 

রশণা বললেন, আম কি অসীম সাহাঁসকতার পরিচয় পিয়োছি, তা তুমি বুঝতে 
পারছ না__ 

সে হাল্কা সুরে বলল, শিঠি লিখে তোমাকে এখানে ডাকান অন্যায় হয়েছে, 
এই বলতে চাইছ তো? কি করব, উপায় ছিল নাযে। 

কলকাতা থেকে কবে এসেছ 2 

মাজই সকালে । 

আমার কিন্তু খুব ভয় করছে | বাঘ-টাঘ আসবে না তো ? 

লোকাঁট পকেট থেকে রিভলবার বার করল । 

আব্মরক্ষার পক্ষে এটা মন্দ নয়, কি বল? তোমার শুধু ভয় করছে না, 
শগতও করছে । কাছেই একটা ঝোপাঁড় আছে আগ্ুনও পাওয়া যাবে। এস- 

আম কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব না। 

বেশ তো। 

দুজনে চলতে আরম্ভ করল । 

কয়েক পা এগয়ে রীণা বললেন, আমি নার্সিংহোম বন্ধ করে দিচ্ছি । 

হঠাৎ ? 

নাঁসিধহোম বন্ধ না হলে আমি কোন মতেই তোমাকে এড়িয়ে যেতে পারন না। 
অন্যায়ের চূড়ান্তে পৌছেছি, তা আমরা কেউই অদ্বীকার করতে পারি না। 
এখনও --- 

একাঁদিনে তুমি অনেক কথাই ভেবেছ দেখাঁছ । আগুনে হাত লে হাত প.ড়বে 
একথা আমরা প্রথম থেকেই জানতাম । যাক, এসে পড়া গেছে। এপ, ঘরে 
বসেই কথা হবে । 

দুজনে গোলপাতা আর বাঁকারি দিয়ে ছাওয়া ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল । 

মণপন্দ্রনাথ এক মনে পেসেন্স খেলছেন । 'সিগারের ধোঁয়া ছাড়ায় ব্যস্ত আছেন 
কিরণশঙ্কর । একপাশে ক্ড় সাইজের সুটকেশ রাশা রয়েছে । ওতেই আছে 
আঁফসের দরকারণ সমন্ত কাগজপন্ন । 'ডিরেক্রারন্রয় বিশেষ চিন্তত হয়ে পড়োছিলেন, 
একাধিকবার তাঁদের কোটেশন ফাঁসি হয়ে যাওয়ায় । ভেতরের লোক ছাড়া কার্দর 
পক্ষে একাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে করছে, তাকে এখনও চিনে নেওয়া 
সম্ভব হয়নি । ্‌ 

এই রকম পাঁরস্থিতিত্তেই একাউশ্টে্টে আরো গুরুষ্তর কথা জানিয়েছেন । 


২২১৯ 


বুলডোজার ইত্যাদি কয়েকটি ষন্ত কেনার জন্য একা প্রাতষ্ঠানকে মোটা টাকা 
আগাম দেওয়া হয়োছিল । 'নার্দন্ট সময়ের মধ্যে মাল সাপ্লাই না করায় খোঁজ নিয়ে 
দেখা গেছে ওই কোম্পাঁনর কোন আ্তত্ব নেই । অর্থাৎ প্ল্যান করে কেউ দেড় লক্ষ 
টাকা ঠাঁকয়ে নিয়েছে এদের ৷ 

“বোল্ডার আণ্ড রুফে'র মত খ্যাতিমান প্রাতঘ্ঠান এইভাবে চিড় খেয়েছে । এই 
চিড়ই ক্রমে ক্রমে বিরাট ফাটলের আকার নেবে । তখন আর কোম্পানিকে টিকিয়ে 
রাখা যাবে না। ওই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিবয় নিয়েই এখন 'ডিরেন্তাররা আলোচনা 
করতে চলেছেন । বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। ন্রিলোকনাথ ড্রইধ্রঃমে 
এলেন এগারটা পাঁয়ানশেই । 'লিকারের সঙ্গে তাঁর দশর্ঘ দিনের পরিচয় । কাজেই 
হাবেভাবে বুঝতে পারা যায় না যে তাঁন নেশা করেছেন। 

সুটকেশটা কাছে টেনে নিয়ে ঘানিঘ্টভাবে বসলেন তিনজন । 

প্রলোকনাথ কোন ভূমিকা না করেই বললেন, আমার সন্দেহ মিস্টার দে'কে। 
[তান কোম্পানির ম্যানেজার । দুই ক্ষেত্রেই ফাউল প্লে করার সুবিধা তাঁর পক্ষেই 
সবচেয়ে বোশি নয় 'কি ? 

আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিস্টার চক্রবর্তী । 'কিরণশঙ্কর 
বললেন, কোটেশন ফাঁস করাটা ম্যানেজারের কাজ বলে, কিছুক্ষণের জন্যে 
মেনে নিতে পারি । কিন্তু ভুয়ো কোম্পাঁনকে টাকা আডভান্স করা ভার পক্ষে 
সম্ভব নয় । 

মণসন্দ্রনাথ বললেন, আপাঁন ঠিক বলেছেন । আমাদের অনমাতি ছাড়া তার 
পক্ষে ক্যাসয়ারের কাছ থেকে এত টাকা ড্র করা সম্ভব নয়। 

আপানি বলতে চাইছেন - দ্রুত গলায় ত্িলোকনাথ বললেন, আমাদের [তিনজনের 
মধোই কেউ একাজ করেছে ? 

আমি জোর "দিয়ে কিছু বলতে চাইছি না। তবে সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিলে 
তাই বোঝায় বটে। 

ি বিশ্রী ব্যাপার । এইভাবে যৌথ ব্যবসা চলতে পারে না। আপনাদের 
কাছে একটা প্রস্তাব আছে । এই লিমিটেড কনসার্ণকে ভেঙে দেওয়া হোক । 

মণশন্দ্রনাথ ও 'কিরণশগ্কর দুজনেই অবাক । 

প্রায় এক সঙ্গে বললেন, ভেঙে দিতে হবে ? 

হ্যাঁ। শঠতার বীজ যাঁদ সাঁত্য আমাদের মধ্যে ঢুকে থাকে, তাহলে এ প্রতিষ্ঠান 
ভাঙতে আরম্ভ করেছে । এক কাজ করুন, আপনারা 'নিজেদের শেয়ার আমায় 
বাকি করে দিন। আমি একাই “বোল্ডার আ্যান্ড রৃফ'কে হাতে রাখতে চাই। 
তখন পার্টনার চিটেড হবার প্রশ্ন আর উঠবে না । 

1করণশঙ্কর বললেন, এ সমস্ত কি বলছেন ! মনে হয় আজ আপাঁন নেশার 
মান্তা ঠিক রাখতে পারেনান। শেয়ার বিকির প্রশ্নই উঠতে পারে না। ও সমন্ত 
কথা এখন থাক । তার চেয়ে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় বসেছি, সে সম্পর্কে 
কথা আরম্ভ করাই ভাল । 

কাগজপন্র সঙ্গেই রয়েছে । আমি প্রস্তাব করি, গত তিন মাসে সাসপেম্দস 
একাউপ্টে আমরা কে কত টাকা দ্র করোছ, তার হিসাবটা দেখলেই রহস্য বোধহয় 


শ০ 


কিছুটা পরিষ্কার হবে । 

কথাটা শেষ করেই মণীন্দ্রনাথ অন্য দুজনের মুখের 'দিকে তাকালেন । 

প্রসঙ্গরূমে এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, এক সঙ্গে তিনাটর বোঁশ বড় কাজ 
“বোল্ডার আযপ্ড রূফ" হাতে নেয় না। তন পারচালক আলাদা আলাদা ভাবে 
এগুলি দেখাশুনা করেন। স্বাভাবিকভাবে কাজের প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই 
সাসপেন্স ভাউচারে সাহায্যের টাকা ড্র করতে হয় । এই টাকার হিসাব ছ' মাস 
অন্তর দেওয়াই হল নিয়ম । এমনও বহুবার হয়েছে, কোন ওয়ার্ক সাইটে হয়তো 
প্রয়োজন পড়ল কোন বিশেষ যন্ত্রপাতির । যাঁর দায়িত্বে কাজ হচ্ছে, তান এই ভাবে 
টাকা তুলে প্রয়োজন 'মাঁটয়েছেন এবং পরে হিসাব দিয়েছেন আঁফসকে। 

এবার ওই সুযোগের অপব্যবহার তিনজনের মধ্যে কেউ করেছেন কিনা এই 
হল 'বিবেচা। অর্থাৎ বৃলডোজার কেনার প্রয়োজনে তোলা টাকাটা কে আত্মসাং 
করেছেন, তা এইভাবে জানা যাবে । হিসাবের খাতা এবং ভাউচারের শ্রিপ নিজেদের 
কাছে থাকায় নিয়ম মত একাউণ্টস এখন 'কিছহ খাঁতিয়ে দেখেনি । দেখবে, ছ' মাস 
অন্তর। তখন অবশ্য কার কারচুপি সহজেই বোঝা যাবে । কবে প্রকৃত রহস্য, 
সকলের চোখে ধরা দেবার আগেই ভিরেক্টুররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সভা বসিয়ে 
এক্ষেত্রে উপযুক্ত পথই বেছে নিয়েছেন বলা চলে । 

[করণশঙ্কর সুটকেশাটি কাছে টেনে নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন, তাহলে 
আমরা এই ইসুকেই প্রথম আযাজেন্ডা হিসাবে ধরে নিলাম। এর 'নিষ্পান্ত হয়ে 
যাবার পর কোটেশন ফাঁস হয়ে যাবার বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে । 

ঠিক এই সময় এমন এক ঘটনার অবতারণা হল, যার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন 
না। ঘটনার অবতারণা না বলে চরম নাটকীয় পারস্থিতির সূচনা বলাটাই 
বোধহয় ঠিক । গাইয়ে চন্দ্রশেখর খাঁর দুই বাজিয়ে সঙ্গী ঘরে প্রবেশ করল। 
তাদের চাল-চলনে বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠেছে । 

কাউকে কিছ বলার অবকাশ না দিয়ে একজন বলল, সটকেশটা খুলবেন না। 
কাগজপত্র সমেত ওটা আমাদের চাই । 

[তিনজনই শ্তম্ভিত। লোকটা বলে কি 

ততক্ষণে আরেকজন এগিয়ে গিয়ে ঝটকা মেরে কিরণশঙ্করের হাত থেকে 
সুটকেশটা কেড়ে নিল। দুঃসাহসের এরকম আজ্মপ্রকাশ চোখের ওপর ঘটতে শাঁরা 
আগে কেউই দেখেননি । 

মণীন্দ্রনাথ রুখে উঠলেন £ আপনাদের সাহস তো কম নয়! মংরু-_মংরু-- 

কেউ আসবে না। সকলের মোটামুটি ব্যবস্থা করেই আমরা এখানে এসোঁছি। 
বান্বু, দেখাছিস কি " 

তার কথা শেষ হবার আগ্গেই ফিরণশত্কর 'ত্রলোকনাথ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে 
পড়বার চেষ্টা করলেন-_কিন্তু দুজনেই পিছিয়ে গেছে ততক্ষণে । একটা লোক 
পকেট থেকে বার করেছে রিভলবার । 

তবলায় শুধু চাঁট মারি না, গুলি চালাতেও জানি । গোলম্ছল। না করে 
আপনারা তিনজন এবার আগে চলুন । 

আমরা ! 


খ্‌১ 


হযা। আপনাদের কিছু শিক্ষা দেব ভাবাছি। 

ঘটনার আকাস্মিকতায় তিনজনেই বেশ দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন । তবে উদ্যত 
রিভলবারের সামনে বেশি কিছ করতে গেলে যে গুল সঙ্গে সঙ্গে শরীরে প্রবেশ 
করবে, তা বুঝে নিতে তাঁদের কম্ট হল না! সুবোধ বালকের মত তাঁরা দুজনের 
আগে আগে চললেন । দেখাই যাক না, কোথাকার জপ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় । 

বাগান পেরিয়ে গেটের বাইরে [তিনজনকে নিয়ে এল ওরা । একটা ল্যান্ডরোভার 
সেখানে দাঁড়িয়েছিল । রিভলবার উধয়েই ও'দ্রে তোলা হল গাড়িতে । একজন 
স্টার্ট দিল। চাঁদ হেলে পড়ায়, এখন আর তেমন চারধার স্বচ্ছ নেই- ছায়া ছায়া 
ভাব । 

ল্যাপ্ডরোভার এগিয়ে চলেছে । 

আমাদের কোথায় 'নয়ে ঘাচ্ছেন, জানতে পার ? 

িভলবার বাগিয়ে দ্বিতশয়জন বসোছিল ওদের মুখোমুখি । কিরণশঙকরের 
প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, মাইল ছয়েক দুরে গিয়ে আপনাদের ছেড়ে দেওয়া হবে । 
এই ঠাণ্ডায় ফেরার সময় হাঁটার আনন্দ কি রকম বুঝতে পারবেন । 

কিন্তু এতে আপনাদের লাভ কি ? 

লোকসানও নেই। আপনারা আমাদের অনেক জখালিয়েছেন। সে তুলনায় 
শান্তি অনেক কম হচ্ছে। 

ত্িলোকনাথ বলেন, আপনাদের কোনো অপকার তো আমরা করিনি ! 

করেছেন । চুপ করে বসে থাকুন, কথা বলবেন না। 

পাকা রান্তা ছেড়ে ল্যাপ্ডরোভার এবার কাঁচা রাস্তায় নামল। দুপাশে ঘন 
গাছের সারি । এই প্রাকীতিক এভানউয়ের মধ্যে আলোর 'চিহ্মান্ত নেই । সামনের 
দিকে গাড়ির হেডলাইট অন্ধকারকে অবিরাম চিরে চলেছে । কৌতুহল আর আশঙ্কা 
[নয়ে 'বোল্ডার আণ্ড রুফ'এর তিন ডাইরেক্টর ঠাসাতঠোঁস করে বসে রইলেন । 

“বোল্ডার ভিলা? থেকে যাত্রা করার পর মাঁনট পনের বোধহয় আক্ঞুম করেনি, 
ল্যা'ডরোভার থেমে গেল । হেডলাইটের আলোয় দেখা গেল সামনেই গোটা 
কয়েক কু'ড়েঘর । তাতে লোক আছে কি নেই বুঝতে পারা গেল না। তিনজনকে ' 
ওখানে নামান হল । জানান হল, ওদের কিছংক্ষণ এখানে থাকতে হবে। 
তারপর প্রত্যেকের দৃ"হাত বাঁধা হল কাপড়ের শন্ত দড়ি দিয়ে । 

পাঁরাস্থিত ক্লমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে । প্রকৃতপক্ষে এরা চায়টা কি? শব 
কেউ কিছ বললেন না। বলেই বা কি হবে? হাত বাঁধা হয়ে যাবার পর 
আলাদ।ভাবে তিনজনকে তিনটে কু'ড়ে ঘরের দিকে [নিয়ে যাওয়া হল্॥ 


আচমকা সোমপ্রকাশের ঘুম ভেঙে গেল । 
তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় আলোটা নিভে গেছে। বুদ্ধ করে টচ্টা পাশেই 
রেখোঁছল ৷ বোতাম টিপে রিস্টওয়াচের ওপর বোলাল - বারটা পাঁয়ান্রশ ॥ মনে 
মনে ভীষণ লঙ্জিত হল সোমপ্রকাশ। ঘুমিয়ে পড়া ওর কখনই উচিত হস্ননি। 
মাটংয়ে বসেছিলেন ও'রা । ষে কোন মুহূর্তে মিঃ চৌধুরীর ওকে দরকার হতে 
পার -- দরকার হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে! সেক্রেটার পুক্রবকে 'নাদিত 


১১৬২ 


দেখে হয়তো তিনি আর ওঠাতে চানান। 

সোমপ্রকাশ ঘুমোতে চায়নি £ বালিশ ঠেসান দিয়ে আড় হয়ে বসে সিগারেট 
ধারয়ে নিয়ে নীনার কথা ভাবতে ভাবতে কর্তরি ডাকের অপেক্ষায় ছিল। কখন 
ঘুময়ে পড়েছে নিজেও জানে না। এবার একবার দেখা দরকার ও'রা এখন 
দ্রইংরূমে আছেন কিনা । 

সোমপ্রকাশ বিছানা থেকে নামল । টর্চ হাতে নিয়ে কয়েক পা সবে এগিয়েছে, 
মংরুর নাম ধরে জোরে কাকে ডাকতে শুনল । দরজা ধাকা দেওয়ার শব্দও পাওয়া 
যাচ্ছে । গলাটা যেন লালতবাবুর । ও'র আবার কি হল £ সোমপ্রকাশ তাড়াতাড়ি 
ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। দরজাটা খোলাই ছিল, এখন বাইরে 
থেকে কে ছিটাকনি আটকে দিয়েছে । 

এ কি ধরনের রাঁসকতা ! দু-পাশের ঘর থেকে লালিত ঘোষ আর কুমার সেনের 
হাঁকাহাঁকতে বুঝতে পারল ওর সঙ্গে কেউ রাঁসকতা করোন। ওদের তিনজনের 
দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ । বন্ধ করলকে ? কর্তরা কি- না, তাঁরাই বা এ কাজ 
করবেন কেন 2 র 

সোমপ্রকাশ বারান্দার দিকের জানলাটা খুলল । মংরু গেল কোথায় 2 এত 
ডাকাডাকি কি তার কানে যাচ্ছে না? এই সময় ছোট একটা ল্যাম্প হাতে নীনাকে 
আসতে দেখা গেল । সে সোমপ্রকাশকে দেখতে পায়ান। ললিত ঘোষের দরজাটা 
গিয়ে খুলল । | 

আপনাকে বন্ধ করে রেখোঁছল কে ? 

কাঁপা গলায় লালিত বলল ি করে বলব ! এক পাশের ঘর দুটোর দরজাও 
যে বন্ধ। 

এরপর সোমপ্রকাশ ও কুমার সেনকে উদ্ধার করা হল। 

সোমপ্রকাশ বলল, এন্ত চে'চামোঁচতে কাদের ঘুম ভাঙল না কেন? মংরুই 
বা গেল কোথায়? কিছ একটা ঘটেছে 'নিশ্চয় ? খোঁজাখখাজ করে দেখা গেল, 
মণদন্দ্রনাথ বা ভ্রলোকনাথ নিজের নিজের ঘরে নেই। বৈঠক শেষ করে তাঁরা 
বিছানায় আশ্রয় নেনাঁন বুঝতে পারা যাচ্ছে । তবে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় গাইয়ে 
খাঁ সাহেবকে পাওয়া গেল । মূখ দলা পাকানো রুমাল দিয়ে ব্ধ করা । 

এই ঠাণ্ডাতেও এক গেলাস জল খেয়ে ধাতন্ত হয়ে তিন যা বললেন, তার 
সারমর্ম হল ঃ তন্দ্রা এসে গিয়েছিল । এমন সময় তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে জোর করে 
[বিছানা থেকে তুলে মুখে রুমাল ঠুগে দেয় । তারপর বেধে রেখে যায় চেয়ারের সঙ্গে। 

ঘটনার শোচনীয় অগ্রগাঁত লক্ষ্য করে নীনা হতবাক হয়ে গিয়োছল । সেপ্রায় 
ছুটে গিয়ে দিদির ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল ঃ 

রশণা বেরিয়ে এলেন। এখনও তাঁর গায়ে লং কোট । ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় 
শালটা কাঁধের ওপর ফেলা ! 

কি হয়েছে 2 

জামাইবাব্‌ আছেন ঘরে ? 

নাতো। কেন, কি হয়েছে? 

ও'দের কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে অদ্ভূত সমস্ত ব্যাপার ঘটেছে। 


হহও 


বলিস কি! 

নীনা যতটুকু যা জেনেছে, বলল দিদিকে । 

সমস্ত শোনার পর রাীঁণাকে বিশেষ 'বিচালত হতে দেখা গেল। একবার মনে 
হল, গাড়ি নিয়ে 'তিনজন বাড়ি থেকে বোঁরয়ে কোথাও যানান তো? তাই যাঁদ 
যাবেন, তবে সেক্রেটারিদের ঘর বন্ধ করে রেখে যাবেন কেন 2 তাছাড়া ওই বাঁজয়ে 
দুজনের ভূমিকাই বা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন ? 

দুই বোন দ্রুত পা চালিয়ে ড্রইংরুমে এলেন । ততক্ষণে মংরুকে উদ্ধার করে 
আনা হয়েছে । সে 'নিজের ঘরে বন্ধ ছিল। এখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সকলে 
রণার দিকে তাকাল । 

রীণা বললন, আপনারা কেউ দেখুন তো বাইরে গাড়িটা আছে কিনা-_ 

কুমার বলল, গাঁড় আছে । 

তাই তো ...সকলে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। 

আপনারই বলুন 'কি করা যায় এখন 2 

সোমপ্রকাশ ব্বলল, গুরুতর কিছ একটা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন 
পুলিসে খবর দেওয়াই ভাল । 

লণিত ঘোষ বলল, এখানে তো কোন থানা নেই। খবর দিতে "গলে সেই 
পরেশনাথ যেতে হয় 

গাড়ি রয়েছে, কোন অস্ানধা হবে না । 

রীণা বললেন, সোমপ্রকাশ ঠিকই বলছেন। ও'রা নিশ্চয়ই কোন বিপদে 
পড়েছেন । আপনারা কেউ একজন গাঁড় নিয়ে চলে যান পরেশনাথ ; প্রলিসকে 
ব্যাপারটা গিয়ে বলুন । 

পরেশনাথ কিন্তু যাওয়া সম্ভব হল না। এখানে সকলে দ্রেনেই এসেছিলেন, 
এক ন্রিলোকনাথ বাদ। [তানি ?নজের ডজ ড্রাইভ করে নিয়ে আসেন । গাঁড়খানা 
পোর্টিকোতেই দাঁড় করান ছিল। স্থির হল কুমারই যাবে। কিন্তু আঁচরেই 
বুঝতে পারা গেল গাড়ির চাকা চারটের হাওয়া বার “রে দেওয়া হয়েছে । 

সুতরাং এখানকার মত পরিকজ্পনা পারত্যন্ত হল। সকাল হবার আগে ছাড়া 
পরেশনাথ যাবার জন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় । আরো আধ ঘণ্টাটাক এলো- 
মেলো আলোচনা ও 'দিশেহারা মন নিয়ে সকলে ড্রইংর্‌ূমে অপেক্ষা করল । তারপর 
রশণার কথায় আশ্রয় নিল যে যার ঘরে । ঘুম আসবে না আজ, এখন করণীয়ই 
বাকিআছেঃ 

ঘরে ফেরার পথে নীনা বলল, আমার বেশ ভয় করছে দাদি ? 

আমার ভয় ও আশঙুকা দুই হচ্ছে । পাঁচ-পাঁচটা লোক উধাও হয়ে গেল ! 

এমনও হতে পারে, বিশেষ কোন কারণে জামাইবাবুরা ইচ্ছে করে এরকম একটা 
[সনক্রিয়েট করেছেন-__ 

আমার তা মনে হয় না। ও"রা দাশ্সিত্বশীল ব্যান্ত। কাউকে বেধে রেখে 
কাউকে ঘরে বন্ধ করে উধাও হয়ে যাবেন -এ কখনও বি*বাস করা যায় ! গুরুতর 
একটা কারণ নিশ্চল আছে, আমরা বুঝতে পারছি না। 

নীনা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বলল, আমি এখন একলা থাকতে পারব 


৪ 


না। চারধার কেমন ছমছম-.করছে দেখছ ? ৃ 

বেশ তো, তুই আমার ঘরে এসে না হয় থাক । দুজনে একসঙ্গে থাকলে ভয় 
করবে না। 

দুজনে ররণার ঘরে গিয়ে ঢুকল । 


বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে সোমপ্রকাশ সিগারেট ধারয়েছে। 

আকাশ পাতাল চিন্তা কুরে কুরে খেয়ে চলেছে ওকে । বর্তমান পারস্থিতিকে 
একমাত্ত লোমহষক গোয়েন্দা কাহিনীর সঙ্গেই তুলনা করা ঢলে। স্বাভাবিক 
মেজাজেই [তিনজন আলোচনায় বসবার জন্য তোর হয়েছিলেন । তারপর--তারপর 
[কি এমন ঘটল ? তাছাড়া ওই বাজিয়ে দুজনের কাধকলাপও নিদারুণ সন্দেহ জনক 
প্রমাণিত হচ্ছে কেন 2 

ঘর অন্ধকার । লামে্পে তেল থাকলে বাঁতটা জবালত । টর্চ জেবলে 'রিস্ট- 
ওয়াচটা দেখে নিল, একটা বেজে পনের মানট । মাথার মধ্যে বাঁ বাঁ করছে । ঘুমিয়ে 
পড়ার কথা ভাবা যায় না। সোমগ্রকাশ স্থির করল, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সাইকেলে চেপে চলে যাবে পরেশনাথ । কিসকু মাঝির একটা ভাঙাচোরা সাইকেল 
আছে ওটা চেয়ে অগত্যা কাজে লাগাতে হবে। 

এই জটিল পারস্থিতির পরিসমাপ্ত ঘটানোর জন্য যত তাড়াতাঁড় সম্ভব 
পুলিসাক এখানে আনা দরকার । সোমপ্রকাশ কিভাবে জানবে আর মানত কিছুক্ষণের 
মধ্যে জটন্'তা অসম্ভব বেড়ে যাবে । বিভ্রান্তর শেষ সীমায় পৌছতে হবে সকলকে । 
স্থানীয় পুিসকে স্বীকার করে নিতে হবে, এরকম ঘনগভূন্ত রহস্যের মুখোমুখি 
তাদের কখনও দাঁড়াতে হয়নি । 

1সগারেটের ছোট হয়ে যাওয়া টকরোটা সোমপ্রকাশ দূরে ফেলে দিল । অন্ধ- 
কারের মধ্যে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা উদয় হল ওর মনে । গভার 
রানে মিসেস চৌধুরীর সাজপোশাক অত টিপটপ থাকা উচিত ছিল না। দেখে 
মনে হচ্ছিল, তানি বিছানা থেকে উঠে আসেনান - যেন কোথাও থেকে বোঁড়য়ে 
ফিরলেন । 

অবশ্য ওর ধারণা ঠিক নাও হতে পারে ৷ হয়তো ঠাণ্ডা বরদান্ত করতে না 
পেরে লংকোট আর শাল সমেতই শুয়েছিলেন। তাছাড়া স্বভাবটাও ও'র কেমন 
কেমন। আড়াই বছর থেকে দেখছে, তবু মাহলাটিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারল 
না। সোঁদক থেকে নীনা অনেক সহজ । 

ঠিক এই সময় সোমপ্রকাশের চিন্তান্তরোত প্রচশ্ডভাবে বাধা পেল । 

রাতের 'নিশ্তব্ধতাকে চুরমার করে দিয়ে গুলি ছংড়লকে । পরমূহর্তে আর্ত- 
চিৎকার । লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা লক্ষ্য করে ছল সোমপ্রকাশ। 
ইতিমধ্যে আরো দৃবার গুলির আওয়াজ এবং মেয়োল গলার আর্তনাদ পাওয়া গেল । 

দুর্ঘটনার কেন্দ্র যে রীণা চৌধুরীর ঘর, তাতে কোন সন্দেহ নেই । সোমপ্রকাশ 
যখন ওখানে গিয়ে পৌছল, তখন বাড়ির আর সকলেই চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে 
উপাশ্হিত। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ধাঙ্কাধাঁজ চলেছে কিন্তু কার্‌র সাড়া 
পাওয়া যাচ্ছে না। 


৯৯৬] 


মিসেস চৌধুর+, দরজা খুলুন । 

কোন সাড়া নেই। 

দ্রুত গলায় সে।মপ্রকাশ বলল, নংরু, ছুটে গিয়ে মিস্লীকে বল ডায়নামোটা 
চালয়ে দিতে । 

আরো কয়েক নিট ধরে দরঙ্গা ধাঞ্কাধান্দি ও ডাকাডাকি করেও কোন নাড়া 
পাওয়া গেল না। দুই বোনের মধ্যে একজনও এসে দরজা খুলে দিতে পারছেন 
নাকেন? কুমার, ললিত ঘোষ ও সোমপ্রকাশ দ্রুত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে 
স্থির করে নিল, বর্তমান ক্ষেত্রে দরঙ্গা ভেঙে ফেলাই একমান্ত পন্থা । 

ভারি সেগুন কাঠের দরজা ভাঙতেও বেশ সময় লাগল | ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকার । 
সোমপ্রকাশের কাছে টর্চ ছিল । বোতাম টিপতেই এক ঝলক আলো গিয়ে পড়ল 
টোবলের ওপর । আলো স্রতে সরতে এসে থামল খাটে । 

যে দশ্য ঢোখে পড়ল তাতে তিনজনই শিটরে উঠল । শরঈরকে দুমড়ে পাশ 
ফিরে পড়ে আছেন রীণা চৌধুরী । রন্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা । কিন্তু নীনা 
কই? সোমপ্রকার্গর বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন চলেছে । কোথায় গেল সে 2 
ডায়নামো চালু হল এই সময়। সুইচ অন করাই 'ছিল। ঘরের আলো জ্হলে 
উঠল । 

ললিত ঘোষ সবচেয়ে আগে খাটের কাছে এাঁগয়ে 'গিয়োছিল । রন্তান্ত রঈণা 
চৌধুরশকে ভাল ভাবে দেখে নিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার মনে 
হচ্ছে, উনি মারা গেছেন । 

মারা গেছেন ! কুমার প্রায় কে'দে ফেলল, কি হবে ? 

মংর্‌ ফিরে এসেছিল । সেব্যাপার-স্যাপার দেখে কান্নার সরে বিলাপ আরম্ভ 
করে দিল। ললিত ঘোষ তাকে ধমকে উঠল । 

পি হচ্ছে কি। কেদে আর ঝামেলা বাড়িও না। 

সোমপ্রকাশের কানে কারুর কথা ঢুকাছল না। ও ভাবছিল নীনার কথা । 
বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল সে? অজ্প কয়েক ঘন্টার মধ্যে 
ি-সমস্ভ ঘটে চলেছে এ-বাড়িতে। ওর 'এখন কি করা উচিত, তা স্থির করতে 
পারছে না। 

কুমার প্রায় ওকে ঝাঁকান দিয়ে বলল, সোমবাবু, বেশ গোলমালের মধ্যে আমরা 
জড়িয়ে পড়লাম । এখন কি করা যায় বলুন তো ? 

এখন ! মানে-"আমাদের আরেকজনকে খ'জে বার করতে হবে । এই ঘরে 
মিসেস চৌধুরীর বোনও ছিলেন । 

উাঁন এই ঘরে ছিলেন, আপনি কিভাবে জানলেন ? 

আম দুজনকে একসঙ্গে এঘরে ঢুকতে দেখোছ। 

বাথরুম ইত্যাদ খজে দেখা হল। মংরুই প্রথমে দেখতে পেল নশনাকে। 
খাটের তলায় পড়ে রয়েছে । চাদর ঝুলে থাকার দরহণ এতক্ষণ তাকে দেখতে পাওয়া 
যায়ান। তার দেহ কোন রকমে টেনে বার করে আনা হল । বাঁ হাতের কনইয়ের 
একটু উপর থেকে এখনও চুইয়ে চুইয়ে রন্ত পড়ছে । ত:ব আশার কথা, তার শরীরে 
জশবনের স্পন্দন রয়েছে । 


্হ্৬ 


সোমপ্রকাশ ষে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। অসহায় চোখে দুই সঙ্গীর দিকে 
তাকাল। 

পারাস্থিতি ধাপে ধাপে চরমে উঠলেও, লাণত ঘোষ নিজের মাথা ঠাণ্ডা 
রেখোছলেন। বললেন, এখন আমাদের দরকার একজন ডাগ্ডারের । ওই সঙ্গে 
পুলিসকেও খবর দিতে হবে । 

তার মানে সেই পরেশনাথ: 

এই পারাশ্থিতিতে এখুনি না 'গয়ে উপায় নেই। মংরু কিসকুর সাইকেলটা 
নিয়ে আসুক । আপনি চলে যান। 

সোমপ্রকাশ প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমায় বাদ দিন। বাড়িতে যা 
ওষুধপন্ন আছে তাই দিয়ে রন্ত বন্ধ করে আম বরং এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। 
কুমারবাবু, আপনি যান না । 

কুমার প্রায় ককিয়ে উঠল, আমাকে আবার কেন2 আমি ভনতু মানুষ, এই 
অন্ধকারে যেতে গিয়ে মাঝপথেই অজ্ঞান হয়ে যাব। 

আমি যাচ্ছি না হয়। আপনারা এ'দিকটা সামলান। 

কথা ক'টা বলেই ঘর থেকে ললিত ঘোব বেরিয়ে গেল । 

'বোল্ডার 'ভিলা"য় পুলিস ও ডান্তার এনে পেণছল বেলা সাড়ে আটটার সময় । 
িসকু মাঝির সাইকেলের মত ঝরঝরে সাইকেলে লালত ঘোষ আগে কখনও 
চড়েনি। নার পাঁচেক আছাড় খেয়ে সে যখন পরেশনাথ পেপছয়, তখন বেলা 
সাতটা । তারপর কোতয়ালিতে গিয়ে সব 'িছহ বলার পর, অফিসার-ইনচার্জ 
সরকারণ ডান্তার ও নিজের দলবল নিজে ছটে এসেছেন । 

অবশ্য তার ঘণ্টা দুয়েক আগেই ডিরেক্টার-্য় ফিরেছেন বাড়ি। তাঁদের মাইল 
আটেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে আসা হয়েছিল । হিংনত্র জম্তুর ভয়ে আর শীতে 
কাঁপতে কাঁপতে তারা এতটা পথ হে'টে এসেছেন কোন রকমে । শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে 
বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দুঃসংবাদ শোনান হয়েছে । রাঁণার মৃতদেহ 
দেখে তিনজনেই হতভম্ব । ঘোর কাটার পর, কিরণশঙ্কর কি যে করবেন ভেবে 
পান না। স্ত্রীর মর্মন্তুদ মৃত্যুতে তান দিশেহারা হয়ে পড়েন। 

ডেটল দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে নীনার হাত ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে সোমপ্রকাশ ৷ 
রন্তু অবশ্য বন্ধ হয়াঁন, লাল হয়ে উঠেছে । অবশ্য ক্ষতস্থান দেখেও বুঝতে পারা 
যায়ান, গল 'শরীরের ভেতরে আছে না বোঁরয়ে গেছে। ঘণ্টা খানেক পরে 
নশনার জ্ঞান ফিরে এসোঁছল | প্রচুর রন্ত-ক্ষরণে সে অসম্ভব দুর্বল । চোখ প্রায় 
খুলতে পারেনি । ব্রাশ্ডি খাইয়ে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। 

ও ?স শ্রীনিবাস আম্বান্ট খখ্টিয়ে মৃতদেহ দেখলেন । দুটো গুলির মধ্যে 
একটা চোয়ালে আর একটা গলার নিচে লেগেছে । সারা দেহে এখন রাইগার 
মর্টসের স্ুল পারস্ফুটন। পোস্টমর্টেমের আগে মৃতদেহ সম্পরকে চিকিৎসকের 
অভিমত এখন আর প্রয়োজন ছিল না। 

ডান্তার হোরা নখনাকে পরীক্ষা করলেন। কনুইয়ের ওপরকার মাংসের ওপর 
দয়ে গাল পিছলে চলে গেছে । আঘান্ত তেমন গুরুতর নয়, রন্তপাতই নীনাকে 
নিজশব কারে রেখেছে । তাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য বলকারক ওষধ খাওয়ালেন 
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তিনি । 

আম্বান্টের ঘর পরকক্ষাও তখন শেষ হয়েছিল। কাজে লাগে এমন কিছ 
তান পানান। শুধু একটা বিবয়ে খটকা লেগেছে । খাটের ডান পাশের 
জানলাটা খোলা । এই শীতে কারুর তো ক্গানলা খুলে শোবার কথা নয়! 
হত্যাকারীর সুবিধার জন্যই কি জানলা খুলল রাখা হয়োছিল? তাই বা কিভাবে 
সম্ভব ! 

ললিত ঘোষের কাছ থেকে সব কথাই শুনেছিলেন আম্বান্ট। এবার তিন 
[িরেক্লারকে নিয়ে পড়লেন । তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, কি অবস্থার মধ্যে 
তাঁদের বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ বন্দী করে রাখা 
হয়েছিল 'তিনটে কুগ্ড়েঘরের মধ্যে । তারপর বেশ কয়েক মাইল দুরের জঙ্গলে ছেড়ে 
'দিয়ে আসা হয়েছিল। তিনজনের মধ্যে কেউই বুঝতে পারছেন না, কোম্পানির 
জরহর কাগজগুলিই যদি তাদের দরকার থেকে থাকে, তাহলে তারা স্বচ্ছন্দে 
রিভলবার দেখিয়ে তা নিয়ে যেতে পারত--এ৩ কাণ্ড করতে গেল কেন ? 

হত্যার সঙ্গে কাশগজপন্র চুর ও 'ডিরেক্টারদের হ্যারাস করার ব্যাপারটা জাড়িত 
কিনা আম্বান্ট চিন্তা করে দেখতে লাগলেন । যোগসূত্র খখজে না পেলেও তাঁর মনে 
হতে লাগল যোগাযোগ থাকাটা 'বাচন্র নয় । যাই হোক, যোগাযোগ থাক বা না 
থাক, এই লোক দুটিকে হাতে পাওয়া দরকার । 

ওল্তাদ চন্দ্রশেখর খাঁকে ডাকা হল। ভয়ে তিনি আধমরা হয়ে রয়েছেন । 
পাাীলসকে দেখে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন । সুকুমার কলা নিয়ে কারবার 
করেন, পুীলসী ঝামেলায় জাঁড়ুয়ে পড়লে ভয় পাব।র কথা । 

আম্বান্ট বললেন, ভয় পাবার 'িছ নেই । আমার প্রশ্নগীল ঠাণ্ডা মাথায় 
উত্তর দিন। 

ভেঙে পড়া গলায় খাঁসাহেব বললেন, আমি কিছুই জানি না। আমাকে দয়া 
করে আপনারা ছেড়ে দিন । 

আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে । আমার প্রশ্নের উত্তর আগে ঠিক ঠিক ভাবে দিন । 
ওই বাঁজয়ে দুজন ক ধানবাদেরই লোক ? ওদের ঠিকানা কি ? 

ওদের আমি চিনি না। 

সোঁক ! ওরা আপনার সঙ্গত করে, অথচ ওদের চেনেন না ? 

আমার সঙ্গে সঙ্গত করে কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞা | তারা ধানবাদে আমাদের 
পাড়াতেই থাকে। 

তাহলে আপাঁন নিজের পুরনো সাকরেদ দুজনকে না এনে, এই-»অপারচিত 
দুজনকে সঙ্গে করে এখানে এসেছিলেন কেন ? 

এবার খাঁসাহেব হীনয়ে 'বানয়ে অনেক কথাই বললেন । তার সারমর্ম হল 
কান্তা গুকে এসে জানয়োছিল, ও আর বাচ্চান িশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছে, তাই 
হিসারনগর যাওয়া সম্ভব হবে না। তবে খাঁসাহেবের বান্তে কোন অসৃবিধা না 
হয়, তাই দুজন ভাল বাজিয়েকে সঙ্গে দিয়ে দেবে । এরপর ওদের সঙ্গে কান্তা তাঁর 
আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কণ্ট্রান্ট ফেল হয়ে যাবার ভয়েই দুজন উউকো লোককে 
1নয়ে তিনি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। 


০১৬) 


ওদের নাম কি ? 

নাম ঠিক মনে নেই । তবে ওরা বাঙালী । 

খাঁসাহেবকে ছেড়ে ইন্সপেক্টর আম্বান্ট এবার নীনার ঘরে গেলেন । সে এখন 
অনেকটা সুস্থ । তবে গায়ে হাতে পায়ে বেশ বাথা হয়েছে । 'দিদি নেই, একথা 
শোনার পর থেকে মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে, ত একমাল্র সেই জানে । 

অ.ম্বান্টকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিল, উাঁন তাড়াতা'ড় বলে উঠলেন, আপনাকে 
ব্যন্ত হতে হবে না, শুয়েই থাকুন । আমি গে'টা কয়েক কথ। জেনে নিয়েই চলে যাচ্ছি । 

বলুন £ 

আপনার মনের বা শরীরের অবস্থা ভাল নেই জাঁন। কিন্তু কি করব, কর্তব্যের 
খাতিরে বিরন্ত করতে হচ্ছে । আচ্ছ। বলুন তো, থ্য।পারটা কি হয়োছিল ? 

চোখ বন্ধ করে নীনা একবার ফেলে আসা ঘটনাগূীলকে দেখে নিল বোধহয় । 
স্তরপর বলল, জামাইবাবর উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা তো আপাঁন জানেন। কোন 
রকম কুল-কিনারা করতে না পেরে আমি ও দিদি মনে নানা রকম আশঙকা নয়ে ঘরে 
1ফরে গেলাম । 

অ'পনারা দুঙ্গন একই ঘরে শুতেন ? 

না। আমার কেমন ভর করাছিল। দিদিই আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে 
গিয়োছিলেন । 


তারপর ? 
ঘুম আসবার কথা নয়। নানা রকম দুশ্চন্তায় আমরা বিছানায় এপাশ ওপাশ 


করাছিলাম। এমন সময় খাটের ডান পাশের জানলাটা খুলে গেল। এক ঝলক 
ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগতেই অ'ম উঠতে যাচ্ছিলাম প্রচণ্ড শব্দের পর হাতে তব 
ব্যথা অনুভব করলাম ঠিক তখুীন। ট;ল সামলাতে না পেরে খাট থেকে পড়ে 
গেল । তারপর বাঁচার তাগিদেই বোধহয় গাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম খাটের তলায় । 

আপনার দাদ তারপর -. 

আর আম কিছুই জান না। খাটের তলায় গাঁড়য়ে যাবার পর অজ্ঞান হায় 
গিয়োছিলাম। 

আরো দ--চার কথার প্র আম্বান্ট নীনার ঘর থেকে বোঁরয়ে এলেন। 'তাঁন 
নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনের এমন জটিল কেস আর হাতে পাননি । হীতিমধ্যে অবশ্য 
ফটোগ্রাফার ঘর এবং মৃতদেহের কয়েকটি ছাব তুলে নিয়েছে । ঘরখানাকে অবশ্য 
পরে ডাস্ট করাতে হবে । 

এবার বাঁড়র অন্যান্যদের এজাহার ?িনলেন ইন্সপেক্টর । কিন্তু কারুর কথা 
থেকে আশাপ্রদ কিছ জানতে পারলেন না। অবশ্য একটা সূত্র তাঁর হাতে আগেই 
এসেছে । কাস্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান মিঞ্াকে নেড়ে দেখলে নিশ্চিতভাবে আলোর 
সন্ধান পাওয়া যাবে । মৃতদেহ মর্গের উদ্দেশ্যে রওনা করে দেওয়া হল । ইন্সপেরর 
আম্বান্ট খাঁসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় নেবার পূর্বে জানিয়ে গেলেন, প্ুলিসের 
অনুমাত ছাড়া কেউ যেন কলকাতা বা অন্য কোথাও যাবার চেন্টা না করেন। 


দিন দুয়েক কেটে গেছে । নানা এখন বেশ কিছুটা সুস্থ। তাকে ভাল 
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ভাবে চিকিৎসা করাবার জন্য ধানবা? থেকে একজন ভাল ডান্তারকে এখানে এনে 
রাখা হয়োছিল। তান আজ সকালেই ফিরে গেলেন। পুলিস অন্তত পাঁচবার 
আরো এসেছে এ বাড়িতে । নানান প্রশ্ন করে করে সকলকে আঁশ্থির করে তুলেছে । 
রহস্য অবশ্য যেখানে জমাট বেধে 'ছিল ঠিক সেখানেই আছে । 

ইন্সপেহর আম্বান্ট অবশ্য স্বয়ং ধনধাদে গিয়ে কন্থাপ্রসাৰ ও বাচ্চান মিঞার 
সঙ্গে কথাবাতাঁ বশেছেন। তরা বেশ ভয় পেয়ে শিয়োছল। জের'র মুখে যা 
বলেছে তা হল, তাদের কোন খারপ উদ্দেশ্য ছিল না। হঠ,ং বংড়াত লাভের 
সচ্ভ বনা দেখা দেওয় মন তারা হিসারনগর যায়ান ৷ ওখানে ঘ বার দান অগে দুজন 
লোক তাদের সঙ্গে দেখা করে বলে; খাঁসাহেবের মত বিখ্যাত গাইয়ের সঙ্গে ওদের 
বাজাবার অনেক দিনের ইচ্ছে, সুযোগ করে টিতে ওরা শৃশি হবে। তাছাড়া 
1সারনগরের বাবুদের সঙ্গেও ওদের ছেখা-জানা আছে হত্যারদি। তারপর 'বানময়ে 
ওরা দুজনাক পাঁচশো টাকা করে দিতে চাইল । কান্তাপ্রসাদ ও বাচ্চান 'নিঞা টাকার 
লোভ সামলান্তে না পেরে ওদের ওখানে পাঠিয়েছিল । 

তোমরা কি ভাব বঝেছিলে, ওরা সাত্যকারের বাঁজয়ে ? 

কান্া বলল, আমরা ওণের পরণক্ষা করে দেখেছিলাম । দৃজনেরই চমতকার 
হাত। 

ওদের সম্পকে আর কিছু বলতে পার £ 

ওরা বাঙালী । কলকাতা থেকে এসোঁছল। 


ওদিকে 'বোল্ড।র ভিলায়” তখন অন্যরকম পরিস্থিতি । 

ন্িলোকনাথ মনে মনে অত্যন্ত আস্থির হয়ে উঠেছেন। যা হবার তা তো হয়ে 
গেল - এখন কতাদিন এখানে নিশ্চেন্ট হয়ে বসে থাকবেন। বাবনাপত্র আছে, 
এখানে আটকে থাকলে তো লোকসানের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলবে । 

কিন্তু কিরণশঙ্করের মনের অবস্থার কথা ভেবে কিছ বলতে পারছেন না। 
স্তর শোচনীয় মৃত্যু কারুর গক্ষেই এত তাড়াতাঁড় পাঁরপাক করা সম্ভব নয়। 
তাছাড়া বলেই বাকি হবে? পুলিস তো এখুনি তাঁদের ছাড়তে চাইবে না। 

বেলা তখন দুটো । গম্ভীর মুখে ডইত্রুমে বসে আছেন মণখন্দ্রনাথ ও 
্রিলোকনাথ । অনেক্ষণ ধরে দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হচ্ছে না। 
এই সময় থমথমে মুখে 'কিরণশগ্কর ঘরে প্রবেশ করলেন । তিঁনও মুখ বুজে 
বসলেন গিয়ে সোফায় । 

একসময় 'ত্রিলোকনাথ বললেন, আমি বুঝতে পারাছ না, ওদের যদি কেম্পনির 
জরুরি কাগজণ্লোই নেবার ইচ্ছে ছিল, মিসেস চোঁধুরীকে খুন করতে গেল কেন ? 

1করণশঙ্কর বললেন, আমিও তাই ভেবে চলেছি । 

মাথা ঘামিয়েও আমরা কোন সমাধানে আসতে পরব না। মণদন্দ্রুনাথ বললেন, 
দেখুন অমি পাঁরন্কার কথায় আসতে চাই । যা হবার হয়েগেছে । এখন আমরা 
এখানে আঁনাঁ্ট কালের জন্য বসে থেকে নিজেদের আখের নম্ট করতে পারি না। 
কাজেই কেসের আশু সমাধানের জন্য আমি প্রাইভেট এনকোয়ারির পক্ষপাতি । 


আপনাদের ঠক আঁভমত ? 
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এই প্রন্তাবকে সঙ্গে সঙ্গে আর দুজন সমর্থন করলেন । তাঁরা যে পাঁরিস্থিতির 
গুরুত্ব উপলাধ্ধ করেননি, তা নয়। প্রাইভেট এনকে'য়ারি করালেই সে হত্যাকারশ 
ধরা পড়বে বা সমস্ত সমস্য'র সমাধান হবে একথা জের দিয়ে বল। না গেলেও 
চেস্টা করে দেখতে দোষ নেই । দ্রুত আরো খখটন"টি বিষয় নিয়ে আলেচনা হল 
তিনজনের মধ্যে । ভারপব তাঁরা অন্বান্টের সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য পরেশনাথ 
রওনা হালন। উদ্দেশ্য হল, অনুমাঁত নেওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজনসয় ব্যবন্থা 
গ্রহণ করা । 

বাস শৈবালকে সঙ্গে নিষে হিসারনগর এসে পেশছল সপ্ধ্যার মুখে। 
আডভান্সের টাক। সঙ্গে নিয়ে সোমপ্রকাশকে ওর কাছে পান হয়োছিল। সোমের 
মূখ থকে ঘটনার বিবরণ শোনার পর সগ্রহে কেসটা টেকসাপ করেছে ও । 
বেশি জট পাকানো কেস হাতে নিতেই বাসবের ভাল লাগে । 

ওদের পথ দেখিয়ে এনেছে সোমপ্রকাশই । দ্রেন থেকে পরেশনাথে নেমে সোজা 
হিসারনগরে না এসে বাসব প্রথমে থ ন'গ নেল। আলাপ-পারিচয় হল আম্বান্টের 
সঙ্গে । তান কি মনে ভাব নিয়ে বাসবকে গ্রহণ করলেন, বুঝত পার। গেল না। 
যাই হোক, বাসব গর সহযোগিত প্রার্থনা করল এবং পোস্টমটেমের রিপোর্ট ও 
সকলের এজাহারের ওপর দৃন্টি কুলিমে নিষে তারপর 1হসারনগরের দিকে পা বাড়াল। 

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম করবার পর বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ড্রইং্রুমে এল। 
ডিরেক্টর তিনজন তখন সেখানেই ছিলেন । প্রাথমিক কথাবাতয়ি এইটুকুই 
বিশেষভাবে প্রকট হল, তিনজনই চান যন্ত তাড়াত (ডি সম্ভব দহুচ্কাতকারণ ধরা পড়ুক 
এবং কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন । 

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, মামার চেষ্টার রুটি হবে 
না। আপনাদের পূর্ণ সহযোগগতা পেলে আম নিশ্চিতভাবে সাফল্য লাভ করব । 
এবার কাজের কথ'য় আসা যাক । আপনাদের এখান থেকে ধরে নিয়ে যাবার পর 
ত।রা একই ঘরে তিনজনকে বন্ধ করে রেখেছিল কি ? 

[িরণশঙ্কর বললেন, না ; তিনটে আদা কুঁড়েঘরে। 
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ঘাড় অবশ্য দোখাঁন। তবে এক ঘণ্টার ছু বোঁগ হাবে। 

বাকি দুজন তাঁর কথায় সমর্থন জানাশেন। 

তারপর ? 

তারপর অ'বার আমাদের গাড়িতে চাপিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে 
দেওয়া হয়। খন ওদের একজন বলেছিল, এই ঠণ্ডান এবার মজ করে হিতে 
হাঁটতে থাড় 'ফিরুন। 

আচ্ছা, আপনারা যখন বন্ধ ছিলেন, তখন বাইরে থেকে ওদের কোন কথাবাত্তা 
কানে এসোহিল? বা আর কেন সন্দেহজনক 'বিবয় আপনাদের দট্টি আকষণ 
ক্রাঁছিল ? 

তিনজনই চিন্তা করতে লাগলেন । 

শেষে ন্িলোকনাথ বললেন, ঘরে বন্দী থাকার সময় ওদের কোন কথা আম্মি 
শুাননি। তবে মোটরের শব্দ পেয়েছিলাম । 
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মোটর কোথাও গেল, এই তো? আবার ফিরে আসার শব্দ শুনোছলেন 


বোধহয় ? 

হ্যাঁ। 

ব'কি দুজনও মোটরের শব্দ ছাড়া আর কিছ শোনেনানি জানালেন । 

পাইপ নিভে 1গিয়োছল ; বাসব আবার পাইপ ধারয়ে নিল । 

ওই দুজন লোককে আগে আপনারা কখনও দেখেছেন ? 

1[তনজনেই মথা নাড়লেন। 

ওদের সম্পকে বিশেষ কোন কথা বলতে পারেন কিনা দেখুন । 

1[তনজন আবার ঠিন্তা করতে লাগলেন । 

মণীন্দ্রনাথ এক সময়ে বললেন, আপনার কাজে লাগবে কিন৷ জানি না, একজন 
আরেকজনকে একবার বাধ্বু বলে ডেকেছিল। 

কেন, ওদের নাম আগে আপনারা শোনেননি ? 

খাঁসাহেবকে বাধ্বু বলে ডাকতে শুনিনি । ওদের নাম স্বপন ও কেদার বলেই 
জানতাম । 

বাসব দ্র: কণ্চকে একটু ভেবে নিয়ে বলল, আপনারা সোঁদিন কি বিষয় নিয়ে মিটিং 
করেছিলেন? আর এক স:যটকেশ দরকারী কাগজপন্রই বা এখানে কেন এনেছিলেন 
আমাকে বিস্তারিত ভাবে সব বলুন তো । 

কোন কিছু না লুকিয়ে 'কিনজনে পালা করে সমস্ত কথা বললেন । 

আপনাদের কি মনে হয়, প্রাতযে।গিত য় পেরে উঠছেন না এমন কোন কোম্পানি 
এই কাজ করিয়েছে ? 

(িরণশগ্কর খললেন, জোর দিষে কিছ বলা যায় না। 

মিনিট পাঁচেক নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ড্রইংরুমে । শৈবাল জানে বাসব 
এখন মনেব মধ্যে কোন একাট 'িষষকে গভশর ভাবে খোঁলয়ে নিচ্ছে। 

্রিলোকনাথ প্রশ্ন করলেন, আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া আর খুনের মধ্যে কি 
কোন সম্পর্ক আপনি দেখতে পাচ্ছেন ? 

এখনও পর্যন্ত কিছু দেখতে পচ্ছি না, তবে এই দুই ঘটনার মধ্যে সমপকর 
থাকলে আশ্চর্য হব না। ভাল কথা, মিস্টার চৌধূর, আপনার স্পীর আকিভিটি 
সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন 

1করণশঙ্কর বললেন, আমার স্ত্রী অত্যন্ত দয়াশীলা মাহলা 'ছিল। দুঃস্থ মেয়েদের 
চিকিৎসা করাবার জন্য একটা নার্সিংহোম প্রতিষ্ঠা করেছিল । ওই নাসিংহোম 
[নয়ে নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখত । 

তাঁর পাঁরাচিতদের আপাঁন নিশ্চয়ই সকলকে চেনেন ? 

সকলকে চিনি একথা কিভাবে বলব বলুন £ আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, 
ও দিজের সেবার কাজ নিয়ে ব্যন্ত থাকত । ওর নার্সিংহোমে আমি কালেভদ্রে 
গোছি। যখনই গোছি, দেখেছি কোন অস্হ্থ মেয়ের পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা 
দিচ্ছে । আসল কথা কি জানেন, বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াবার স্বভাব 
ওর ছিল না। 

হণ কাউকে সন্দেহ করেন ? 
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সন্দেহ করার মত একজন লোককে তো আমি মনে মনে খজছি। 

বাসব শৈবালের দিকে 'তাফিয়ে বলল, ডান্তার, এ'দের সেক্রেটারিরা নিজের নিজের 
ঘরেই আছেন বোধহয় । ডেকে নিয়ে এস তো-_ 

শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল । 
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এত তাড়াতাড়ি কিছু আশা করাটা ঠিক হবে না। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা 
শৈষ করার পর সম্ন্ত কিছু তাঁলয়ে চিন্তা করতে হবে। তখনই আলো দেখতে 
পাওয়ার সম্ভাবনা । 

এই সময় শৈবালের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল সোমপ্রকাশ কুমার ও লাঁলত ঘোষ। 
তাদের সঙ্গে কথা বলে বাসব কিন্তু নতুন কিছু জানতে পারল না। পৃলিসকে যা 
বলেছিল, তারই পৃনরাবাণ্ত করে গেল তারা ! শুধু লাঁলত ঘোষের একটা কথা 
কাজে লাগাবার মত মনে হল । 

লালিত বলল, এই ঘরে তখন গান-বাজনা হচ্ছিল। সে নিজের ঘরের জানলার 
সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, মংরুর ঘরের পাশ দিয়ে একজন লোক বাড়ির পেছন 
দিকে চলে যাচ্ছে ॥ অদ্ভূত তার সাজপোশাক - দেখে আদিবাসী বলে মনে হয় । 

ললিতের কথা শুনে ভ্রলোকনাথ বললেন, আমও তাকে দেখোছ। সে তো 
মরুর সঙ্গে দেখা করতে এসোঁছিল-_ 

বাসব বলল, আপনার সঙ্গে কথা হয়োছিল নাকি 2 

আদি তো ডেকে তার সঙ্গে কথা বললাম । কি যেন নাম বলোঁছল জোসেফ 
মনে পড়েছে, জোসেফ হেমব্রাম । 

বলেন 1 ! জোসেফ হেমব্রাম ।_-কিরণশঙ্কর বললেন, এই নামের একজন তো 
আমার স্বর না্সংহোমে চাকরি করে । 

মণীন্দ্রনাথ বললেন, এই সময় তা হলে এখানে কি করাছিল ? 

ভ্িলোকনাথ বললেন, এখানেই থাকে তো বলল আমায়। তার ভাগ্পে নাকি 
আমাদের জাম চাষ করে-- 

মংরূকে ডাকা হয়। সে কিন্তু পারিচকার ভাবে জানিয়ে দিল জোসেফ হেমরাম 
নামে কাউকে চেনে না বা সোঁদন সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে কেউ দেখা করোন। 

এরপর বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে ড্রই্রম থেকে বেরিয়ে এল । 

শৈবাল বলল, এবার কি করবে £ 

নধনাদেবীর সঙ্গে কথা বলে নিই চল। 

[সাঁলংয়ের দিকে শুন্য দষ্টিতে তাকিয়ে শুয়লোছিল। ওদের দেখে নীনা উঠে 
বসবার চেম্টা করল । 

আপ্পান ব্যন্ত হবেন না, শুয়ে শুয়েই আমাদের সঙ্গে কথা বলৎন । 

বাসবের কথায় নানা রালিশে মাথা রাখল। 

কথাবাত্( চলতে লাগল । নীনার আঁধকাংশ কথাই পৃলসের কাছে দেখা 
স্টেটমেপ্ট থেকে জাগেই জানা হয়ে গিয়োছিল। বাড়াত কথার মধ্যে জানা গোল, 
সেরঙথা সম্পর্কে সোমপ্রকাশেকে যা বলোঁছিল, সেই কথাগ্াল। অবশ্য সোমগ্রকাশেয় 
সঙ্কে ভার সম্পকে কথা যোটেই প্রকাশ করাল না। 
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আপনি সেই লোকাটকে দিদির সঙ্গে কোথায় দেখোছিলেন 2 

এলাগন রোডের কাছে। 

ঘটনাটা আমায় খুলে বলুন তো-- 

খুলে বলার মত কিছ নেই । একদিন আমি বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়োছিলাম । 
হঠাৎ দোখ দি? 'একটা লোকের সঙ্গে যাচ্ছে । পায়ে হেটে দিদিকে যেতে দেখে 
বেশ আশ্চর্য হয়েছিলাম । তাড়াতাঁড় ওর কাছে এগিয়ে যেতেই লোকটা লম্বা 
লম্বা পা ফেলে চলে গেল । তখন আমায় দিদি বলল সব কথা । 

হ* আপাঁন ও র নার্সিংহোমে নিয়মিত যাতায়াত করতেন ? 

না, বার তিনেক গেছি বোধহয় । 

আপনাকে আর বিরন্ত করব না। আমরা চাঁল। 

ওরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে । 


খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের ঘরে আসতে পৌনে এগারটা বেজে গেল। 
বাসব পাইপ ধাঁরয়ে চেয়ারে বসে পা নাচাতে লাগল । শৈবাল বার কয়েক ওর 
মৃখের দিকে তাকাল । বাসব একমনে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে । প্রশ্ন না করলে 'কিছু 
বলবে না জানা কথা । 

কি রকম বুঝছ ? 

অপরাধ-িজ্ঞান কি বলে জান ? যে হত হয়েছে, ভার সম্পর্কে গভশ্ীর ভাবে 
অনুসন্ধান চালালে নাকি আঁধকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরা সম্ভব হয় । বুঝলে 
ডান্তার, রণণা চৌধুরীর সম্পর্কে একটু ভালভাবে খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে । 

কেসটা কি তোমার জাঁটিল বলে মনে হচ্ছে 2 

জ্টল বৈকি । দুটো বিষয় আলাদা আলাদা ভাবে চিন্তা করতে হবে। 
বাজিয়ে দূজন এদের ধরে নিয়ে যাঁণি বা গেল, তবে এঁ ভাবে ছেড়ে দিল কেন ? 
তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'কি ছিল 2 দ্বিতীয় _ হত্যাকারী দুই বোনকেই খুন করতে 
চেয়োছিল, না অন্ধকারে ভুলক্রমে একটা গাল নীনাদেবীর গায়ে লেগে গেছে ? 
না সৈ প্রকৃতপক্ষে নীনাদেবীকে খুন করতে চেয়েছিল, ভুলক্রমে রাণাদেবী 
মারা গেছেন ? 

আমার মনে হয়, সে রীণাদেবীকেই খুন করতে চেয়েছিল । কারণ নীনাদেবী 
যে ও-ঘরে শোবেন তা আগে থেকে স্থির ছিল না; ভক্স পাওয়ার দরুণ মাঝরান্রে 
হঠাং তান গিয়ে পড়েছিলেন! কাজেই__ 

মার্ভেলাস ডান্তার! তোমার এই অনুমানের মধ্যে জোরাল যুক্তি রয়েছে । 
সূত্তরাং আমরা হত্যাকারণর একমাত্র টার্গেট হিসাবে রাীঁণা চৌধুরীফেই ধরে নিতে 
পার । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মোটিভটা কিঃ তবে আশার কথা, ওই লোক দুটো 
সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । 

কি ভাবে 2 

ধারা ভাল গাইয়ে-বাঁজয়ে হয়, সাধারণত তারা গৃশ্ডামি করতে যায় না। 
শবে কঙ্গকাতা বা অন্যান্য বড় শহরে এমন এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ভাল 
গাইতে-বাজাতে পারে ; আবার প্রয্লোজন হলে ছি চালাতেও পশ্চাৎপদ হয় না। 
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এই সমস্ত লোক নাঁষদ্ধপল্লশর সঙ্গে সম্পকিতি। পুলিস-্পপ্তর থেকেই এ-কথা 
আমার জানা । 

তা না হয় হল। কিন্তু কলকাতায় বহু 'নাঁধদ্ধপল্লশ আছে' তুমি লোক দুটোকে 
কিভাবে খখজে বার করবে 2 

আমার অনমান যে কারেন্ট তা আমি বলতে চাই না। তবে ওই সমন্ত জায়গাতেই 
ওদের সাচ্ষাৎ পাবার সম্ভাবনা আছে । এনায়েতকে তোমার মনে আছে 2 

কোন এনায়েত ? 

যার টেরাটিবাজারে মাংসর দোকান আছে ? 

ও, গুণ্ডা এনায়েত যাকে তুম একবার খুনের দায় থেকে বাঁচিয়োছিলে ? 

হ7। লোকটা তারপর থেকেই আমার অনুগত হয়ে গেছে । 'বাজীব মাডরি 
কেসে? আমাকে 'িভাবে সাহায্য করোছিল, তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই । ওর কাছে 
গিয়ে খোঁজ-খবর নিলে বান্বুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে । 

অথাৎ তুমি কলকাতা যেতে চাও 

মূদু হেসে বাসব বলল, সম্ভব হলে কাল সন্ধ্যার দিকের কোন গাড়িতে । আর 
থা নয় ডান্তার, এবার বোধহর আমাদের ঘুমের বাড়ি পাড় দেওয়া উচিত। 


ইন্সপেক্টর আম্বান্ট বোল্ডার িভলায় এলেন সকাল সাড়ে সান্তটার সময় ৷ বাসব 
কাল বলে এসোছিণ তাঁকে আসতে । রাীণা চৌধুরীর ঘরখানা একবার দেখা 
দরকার। পুপিসের সহযোগিতা না পেলে তো আর ও ঘরে ঢোকা যাবে না ! 

আম্বান্ট সীল ভেঙে দরজা খুললেন । ঘরে পা দেবার পরই মৃত্যুর শীতলতা 
অনুভব করা যায়। জানলাগুলো বন্ধ থাকায় আলো জেবলে দেওয়া হল । বাসব 
তীক্ষণ চোখে দেখতে লাগল চারধার । সন্দেহজনক কিছুই নজরে পড়ল না । 

চোখে পড়বার মত আসবাব খাট ছাড়া তার আছে ওয়ার্ডরোব । অবশ্য ড্রেসিং 
টোবল আছে । যে জানলাটা সেদিন খোলা ছিল, সেটা পরণক্ষা করতেই একটা 
ব্যাতক্রম চোখে পড়ল । ছিটকািনি নেই । নেই মানে ছিল, পরে যে খুলে নেওয়া 
হয়েছে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে৷ হত্যাকারী বাগানে দাঁড়িয়েই যাতে কাজটা 
সেরে নিতে পারে, তার নিখুত ব্যবস্থা করে রেখেছিল । 

বাসব ওয়ার্ডরোব খুলে ভেতরটা একবার দেখে নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করল। ইন্সপেক্টর আম্বান্টের কাছে চাবি ছিল না। খোঁজ-খবর নিতে জানা 
গেল নীনার কাছ থেকে, রীণা চৌধুরী ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চাবি রাখতেন। 
জায়গা মতই চাবি পাওয়া গেল । 

ওয়ার্ডরোবে দামি 'জানসের মধ্যে আছে খুচরো কিছু গয়না, টাকা আর 
ভাঙানি মিলিয়ে দুশো চল্লিশ টাকা পণ্ডাশ পয়সা পাওয়া গেল। একটা ভ্াকে 
বেশ কয়েকখানা শাড়ি রয়েছে । শাড়িগুলো নেড়েচেড়ে দেখাছল বাসব। হঠাং 
একটা ভাঁজ করা কাগজের ওপর ওর দৃষ্টি পড়ল । 

কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল একখানা চিঠি । বাসব আড়চোখে দেখে নিল, 
ইন্সপেক্টর আম্বাণ্ট ভ্রু কুচকে জানলার দিকে তাকিয়ে দড়িয়ে আছেন । এই 
বেসরকারণ গোয়েন্দার কার্যকলাপে তান বিশেষ খুশি নন বুঝতে পারা যাচ্ছে। 
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বাসব দ্রুত হাতে চাঠখানা পকেটস্থ করে ওয়ার্ভরোব বন্ধ করে সরে এল । 

এ-ঘরে আমার কাজ শেষ হয়েছে। 

আম্বান্ট কিছু বললেন না। জানলা বন্ধ করতে মনোযোগ হলেন। লনে 
বেতের চেয়ারে তিন ডিরেন্ার বসোঁছিলেন ! শীতের সকালে রোদে পিঠ দিয়ে বসতে 
ভালই লাগে । বাসব ও'দের সঙ্গে যোগ দিল । জানতে চাইল হেমব্রামের খোঁজে 
মংরু গেছে কিনা । 

গেছে জানা গেল । স্থির হয়েছিল, আদিবাসী বন্ভিতে গিয়ে মংরু হেমব্রামের 
খোঁজ করবে। পাওয়া গেলে তাকে ধরে নিয়ে আসবে এখানে । ঘর সীল করে 
এই সময় আম্বান্ট সেখানে এসে উপাস্থৃত হলেন । সাধারণ ভাবে দু চার কথা 
বলার পর বাসবকে ডেকে নিয়ে গেলেন দূরে ! 

ভার গলায় বললেন, আপাঁন 'কি পদ্ধাততে তদন্ত করছেন জানি না। আমি 
মোটামুটি একটা 'ডাঁসশনে এসৌছ। 

তাই নাকি। কি ডিসিশন [নয়েছেন আমায় বলতে বোধহয় আপাতত নেই £ 

আপত্তি কিসের 2 অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি নিশ্চিত হয়েছি, ওই তিনজন 
সেক্রেটারি ড়ষন্ত্র করে খুনটা করেছে । বুঝতেই পারছেন, এ একটা নার+ঘটিত 
ব্যাপার । আজকালের মধ্যে ওদের গ্রেপ্তার করব ভাবাছি। 

তাহলে বলছেন, ডিরেক্তারদের লোপাটের সঙ্গে খুনের কোন সম্পকণ নেই 2 

আমার তো তাই মনে হয় । লোক লাগিয়েছি বাজিয়ে দুজন ধরা পড়লেও 
কেসটাও সলভ হয়ে যাবে । 

আপাঁন তো ব্যাপারটাকে একেবারে জল-ভাত করে এনেছেন দেখছ । যাই 
হোক, আজ সন্ধ্যায় আম কলকাতা যাচ্ছি । ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার 
করবেন না। এই অনুরোধ উপেক্ষা করলে আপান বেশ বেকায়দায় পড়ে ষাবেন। 
জানেন না বোধহয়, আপনাদের উধ্থতন মহলে আমার কিপিং খাতির আছে । 

আম্বান্ট আর 'কিছু না বলে গদ্ভীর মুখে জীপে গিয়ে বসলেন । বাসব ফিরে 
এল আবার আগের জায়গায় । সকলকে জানাল আজ সন্ধ্যাবেলার় কলকাতায় 
যাবে তদন্তর কাজে । সঙ্গে সোমপ্রকাশকে নিতে চায়। এই সময় মংরুর সঙ্গে 
জোসেফ হেমন্রামকে আসতে দেখা গেল। সেই একই ধরনের সাজপোশাক । 
নার্বকার মুখ । 

সকলের সামনে এসে এক লম্বা সেলাম ঠুকে কিরণশঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলল, 
মেমসাহেব মারা গেছেন শুনে আমি খুব দুখ স্যার । মাঝ থেকে এই গরাবের 
চাকারটা গেল-__ 

িরণশঙ্কর বললেন, এই সময় তুমি এখানে কেন ? 

একটু বেড়াতে চলে এসোছ স্যার । আমার ভাগ্নে এখানে থাকে কিনা-- 

মেমসাহেবকে জানিয়ে এসেছিলে ? 

কই আর জানাতে পারলাম । তিনিও এখানে এসেছেন, আমিও কেটে পড়োছি। 
কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে স্যার- 

ওর কথায় সকলে হেসে উঠলেন । 

িরণশঙ্কর বললেন, তোমার সাজপোশাঁকের এই অবস্থা কেন £ 
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এখানে কাকে সাজপোশাক দেখাব স্যার । পুয়োরম্যানরা সব থাকে । ঠাকুরদার 
'প্যান্ট-কোট পরে তাই চালিয়ে দিচ্ছি । 

বাসব বিচিত্রদর্শন আগম্তুককে এতক্ষণ খখটিয়ে দেখাছিল। এবার বলল, 
দ্তামার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে । আমার সঙ্গে এস। 

বন্তাকে হেমরাম চেনে না । তবু আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহসী হল না ॥ বাসবের 
পিছ পিছু চলল । পালারে পৌছবার পর বাসব বলল, আমি তোমার মেমসাহেবের 
খুনের তদন্ত করতে এসেছি । যা প্রশ্ন করব, তার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। নইলে 
ভীষণ বিপদে জাঁড়য়ে পড়বে । 

আম তো বিশেষ কিছ জান না স্যার, আমাকে নিয়ে টানাটানি করে কেন সমস্ত 
নম্ট করছেন ? 

ওভার চালাক করবার চেষ্টা কর না। নাঁর্সংহোমে চাকরি পেয়োছিলে 
কিভাবে ? 

বছর দুয়েক আগে মেমসাহেব এখানে এলে আমি কেদে পড়োছিলাম চাকারির 
জন্যে । উীঁন আমায় চাকার 'দিয়োছিলেন। 

এই সময় শৈবাল এল পাল'রে । 

সোঁদন তৃঁমি সন্ধ্যার পর এবাড়িতে ঢুকোছিলে কেন ? 

মংরুর সঙ্গে-.- 

[মথ্যে কথা বল না । মংরু তোমাকে চেনে না। পুলিস স্বচন্দে তোমাকে 
গারদে পুরে রাখতে পারে । তোমার আচরণ অত্যন্ত সন্দেহজনক । এটা খুনের 
কেস মনে রেখ । একবার জড়িয়ে পড়লে সহজে কি রক্ষা পাবে ভেবেছ £ 

মুখের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারা গেল হেমব্রাম বেশ ভয় পেয়ে গেছে । তারপর 
ইতগ্তত করে বলল, আমি মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম । আমি আর 
কিছু জান না স্যার। 

তোমাকে তো বাঁড়র পিছন 'দিকে যেতে দেখা 'গিয়োছিল ? 

আমি মেমসাহেবের জানলার কাছে 1গয়োছিলাম । 

[ক কথা হয়োছল ? 

কথা স্যার? মানে" 

পুমস্টার হেমব্রাম, তুমি তোমার ভালর জন্যেই সাঠক উত্তরটা দেবে । 

আমি তাঁকে একটা চিঠি পৌছে দিয়েছিলাম । 

বাসব এই রকম উত্তর পেয়ে যেন খুশি হল। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে ঘনঘন 
কয়েকবার টানবার পর বলল, দীপঙ্কর লোকটা কে ? - না, না, ইতন্তত করবার কিছু 
নেই। বল কেসে? 

উনি মেমসাহেবের নার্সিংহোমের ডান্তার । 

পুরো নামটা কি ? 

দশপঞ্কর মিত্র । 

জেরা করে আরো অনেক কথা হেমব্রামের মুখ থেকে বার করে নিল বাসব। 
জানা গেল, রীণা চৌধুরীর সঙ্গে দীপঙ্কর মিনরর প্রণয়ঘাঁটিত সম্পর্ক ছিল। সোঁদন 
মাবরাঘে 'তানি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করোছিলেন ! তারপর 
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কখন তান বাঁড় ফিরে িয়োছিলেন, হেমব্রাম তা জানে না। কারণ ও"দের জঙ্গলে; 
মুখে দেখা হবার পরই ও চলে গিয়েছিল । 

ডান্তার মত্ত এখানে আছেন ? 

দেখতে পাচ্ছি নাতো । বোধহয় কলকাতা ফিরে গেছেন । 

হেমব্রামকে বিদায় 'দিয়ে শৈবালের দিকে তাকিয়ে মুদু হেসে বাসব বলল, ডান্ডার 
ক রকম বৃঝলে ? 

ও কথার উত্তর দিয়ে শৈবাল বলল, তুমি দীপগ্কর নামটা আবিৎ্কার করলে 
কোথা থেকে ? 

ভাঁজ করা একটা কাগজ পকেট থেকে বার করে বাসব বলল, এটা পড়ে দেখ । 

ভাঁজ খুলে চিঠিখানা পড়ল শৈবাল । 


রণা, 
তুমি পনের দিন অনুপস্থিত থাকবে একথা মনে হতেই কলকাতায় আমি 


আর শ্থির থাকতে পারলাম না। আজই এসেছি । তুম অবশ্য করে 
রাত সাড়ে এগারটার মধ্যে পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসবে । 
জোসেফ তোমাকে পথ দেখিয়ে নিষে আসবে আমার কাছে । 
নিশ্চয় আসা চাই। 
তোমার দপণ্কর 
[কি বুঝলে, ডান্তার ? 
[চাটা ফারয়ে পিয়ে শৈবাপ খল, মনে হচ্ছে, এই পোকটাকেই নবনাদেবন 
নিজের দিধির সঙ্গে দেখোছলেন । এবং 
এএং দাদ ছোটবোনকে এক মনগড়া কাহিনী শুনিয়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন, 
লোকটা পিছু লেগে থাকায় তিনি অত্যন্ত আতান্তরের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ।-_এখন 
চল, একটু ঘুরে আসি । 
কোথায় 2 


চলই না। 
দুজনে 'বোল্ডার ভিলা” থেকে বেরুল ॥ হেমব্লামের কাছ থেকে নির্দেশ নেওয়া 


ছিল। সেই মত কিছংক্ষণের মধ্যে গিয়ে পৌছল একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে । ঘরটা 
ছোট । খড় পাণ্তা আছে মেঝেয় ' একটা আধপোড়া মোমবাতির চারপাশে মোম 
জমা হয়ে রয়েছে । মোমের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত এই ঘরে দীপঙ্কর 
মিত্র ও রীণা চৌধুরী কিছ:ক্ষণ কাটিয়ে গেছেন । 

বাসব বলল, 'ডরেক্টাররা যেখানে বন্দী ছিলেন, সেই ঘর 1তনখানা দেখলে 
ভাল হত। 

খোঁজাখখাীঁজ করলে সে তিনখানা ঘরও পাওয়া যাবে । চলনা । 

অনেকটা পথ যেতে হবে ডাস্তার । এখন থাক । কলকান্তা থেকে ফিরে এসে 
যদি প্রয়োজন মনে কারি, তাহলে যাওয়া যাবে । 

এ-ঘরে কিছু পেলে ? 

কিছ. পাব, এ আশা নিয়ে এখানে আসিনি । শুধু ঘরখানা একবার দেখতে 
চেয়েছিলাম । চল । 
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বাসব কলকাতায় পেশছে সোমপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে এল। 
মান আহার সেরে, বেলা একটার সময় বেরুল দুজনে । হিসারনগর থেকে আসবার 
সময় শৈবালকে বলে ''সেছে, চোখ যেন খোলা রাখে । হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রট থেকে 
টেরিটিবাজার আর কতদূর । ওখানে পেশছে রাধাবাজারের মোড়ে গাড়ি থামিয়ে 
বাসব নেমে গেল । পূর্ব ব্যবস্থা মত সোমপ্রকাশ রয়ে গেল গাড়িতে । 

বাজারের নতুন বাড়িটা পোঁরয়ে বাসব একটা গলিতে এসে পড়ল । কয়েক পা 
হে'টে এসে থামল এনায়েত হোসেনের মাংসের দোকানের সামনে । এই অবেলায় 
দোকানে ক্রেতা থাকবার কথা নয় । চারধারে মাছি ভনভন করছে । এনায়েত কয়েক- 
জনের সঙ্গে দুরে দাঁড়িয়ে 'বািড়ি ফু'কছিল। বাসবকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এল । 

একগাল হেসে ডান হাতটা একটু তুলে বলল, সেলাম সাব । 

ভাল আছ এনায়েত ? 

খোদার মেহেরবাণী । অনেকদিন পরে এলেন। আমি ভাবছিলাম গোলামকে 
ভুলে গেলেন বঝি । 

আরে না, না, তোমায কখনও ভোলা যায় । একটা ব্যাপারে তোমাকে একটু 
সাহায্য করতে হবে। 

হুকুম করুন 2 

বাব্বু বলে কাউকে চেন 2 বাজনা-টাজনা বাজায় । 

এনায়েত ভ্র. কর্দকে বলন, ওই নামে দুজনকে চান। বাধ্বু ওস্তাদ আর 
বাখ্বু গোঁসাই দুজনেই বাঈদের দালালী করে, আবার মুজরায় বাজায়ও । 

ওই দুজনকে আমায় দোঁখয়ে দিতে পার » বড় উপকার হয় তাহলে । শালারা 
খুনটুন করেছে নাকি 2 

না ন" সেরকম কিছু নয় । 

ওত্দর আমি দোখয়ে দিতে পারি । তবে আপাঁন কি ওই নোংরা জায়গায় 
যেতে পাববেন 2 

চিক পারব ৷ সাতটার “ময় আসছি । তুমি কিপ্কু কথাটা আর কাউকে বল না। 

এনায়েতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসব গাড়িতে ফিরে এল । 

আজ আপনার প্রচ্ুর্র ভোগ আছে । সন্ধ্যা সাতটায় আবার আসতে হবে। 
এখন চলুন, লালবাজার থুরে আসি । 

সোমপ্রকাশ বলল, আমার কোন অসুবিধা হবে না। কাজটা সংসম্পৃণণ 
হলেই হল । 

কাছেই লালবাজার । বাসব গাঁড়র মুখ ঘোরাল । হোমিসাইড স্কোয়াডের 
সাবখ্যাত মিঃ সামন্তকে অফিসেই পাওয়া গেল। বাসবকে তান সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা 
করলেন । সোমপ্রকাশ আগেকার মতই গাঁড়তে বসে রইল । 

[নশ্চক্ন কোন প্রয়োজনে এসেছেন 2 

বাসব মৃদু হেসে বলল, তা আর বলতে । অবশ্য জান, আপাঁন সাহাষ্য না 
করে থাকতে পারবেন না। 

হাসতে হাসতে িঃ সামন্ত বললেন, কিভাবে কাজ আদায় করতে হয়, তা আপাঁনি 
ভালভাবেই জানেন । যাক, কি করতে হবে বলুন ? 


২৩৯ 


'বোজ্ডার আ্যা্ড রূফ” কোম্পানির ক্যাশিয়ারকে জেরা করতে চাই । সঙ্গে 
একজন পুলিস কর্মচারি না থাকলে ভদ্রলোক আমার মনোমত্ত কথাগুলো নাও 
বলতে পারেন । অবশ্য কাজটা বেআইনশ হবে । তবে একটা জটিল তদম্তের অব- 
সানের জন্য এই ধরনের নিদেষি বেআইনধ কাজ করা দোষনাীয় নয় । 

এরপর বাসব বিস্তারিতভাবে ঘটনাটা বলল । 

সামন্ত ওর প্রন্তাবে রাজি হলেন । কথা রইল, কাল বেলা এগারটার সময় 
'বোল্ডার আপ্ড রুফে” আভযান চালানো হবে । বাসব লালবাজার থেকে বেরিয়ে 
এসে গাড়িতে বসল। এবার ও বাড়ি ফিরবে । 


ছোট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বাসব বসে ছিল। 

জানলার দিকে মুখ করে দাড়িয়ে আছেন দীপত্কর মিত। চলিশের কোঠায় সবে 
পা দিয়েছেন মনে হয় । গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহন পুরুষ । চুল সামান্য পাতলা হয়ে 
এলেও ধারাল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। 

সেক্সপীয়ার সরণশতে এসে “চৌধুরী নার্সিংহোম” খখজে বার করতে বাসবের 
বিশেষ অস:বিধা হবার কথা নয়। ঠিকানাও হিসারনগরেই সংগ্রহ করেছিল। 
ইতমধ্যে দীপঙ্কর মিত্রের সঙ্গে ওর তনেক কথাই হয়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে রীণা 
চৌধুরীর কি সম্পর্ক তা যে আর চাপা নেই, এবং তিনি যে হিসারনগরে গিয়ে এক 
গভীর রাত্রে মৃহলাটির সঙ্গে দেখা করোছলেন - এ-কথাও জানান হয়ে গেছে, 
শোনার পর দীপগ্কর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন । 

তারপর যা বললেন তার সারমর্ম হল ৪ রাণার মৃত্যুতে 'তাঁন অত্যন্ত আঘাত 
পেয়েছেন । যাঁদও তাঁদের দুজনের মধ্যেকার সম্পক্ণ সামাজিক নিয়মে পবিত্র ছিল 
না। নার্সংহোমে ডান্তার হিসাবে যোগ দেবার পরই রাণা তাঁর প্রাত দুর্বল হয়ে 
পড়ে। প্রথমে তিনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে 
শন্ত করে রাখতে পারেনান । এই অবৈধ প্রণয়ের ভবিধ্যং কি এ নিয়েও তাঁদের মনে 
কোন উদ্বেগ ছিল না । তাঁরা দুজনে দুজনকে কাছে পেয়েই খুশি ছিলেন । মাঝ 
থেকে ক মনন্তুদ ব্যাপার ঘটে গেল । সোঁদন রান্রে হিসারনগরে রীণার সঙ্গে তাঁর 
দেখা হয়েছিল ঠিকই, বে কোন হান উদ্দেশ্য নিয়ে ওখানে যানান 'গিয়োছিলেন 
হদয়ভাঁড়ত হয়েই । হত্যাকারী ধরা পড়ুক তা তান চান, এবং এজন্য যে কোন 
রকম সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছেন। 

আধ ঘণ্টাটাক বাসব নাসংহোমে রইল। এরপর কিছ; জরুরী বিষয় 
ধনয়ে প্রশ্ন উত্তরের আদান প্রদান হল। বাসব বাড়ি ফিরে এল প্রায় সাড়ে ছটার 
সময় । সোমপ্রকাশ অপেক্ষা করছিল । সাতটার সময় আবার ওকে” সঙ্গে 'নয়ে 
এনায়েত হোসেনের কাছে যেতে হবে । 


এনায়েত প্রন্তুত হয়োছল । বাসব ও সোমপ্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে বিডন স্টটের 
একটা সরু গাঁলর মুখে এসে দাঁড়াল। অণ্চলটা ভাল নয়। দন্জনকে ওখানে 
দাঁড়াতে বলে এনায়েত ঢুকে গেল গাঁলর মধ্যে । 

[ফিরে এল প্রায় আধঘণ্টা পরে । সঙ্গে দূজন লোক। 


২৪০ 


এদের মধ্যে কাউকে চিনত্তে পারছেন ? 

সোমপ্রকাশ চিনতে পেরোছিলেন । বাসবের প্রশ্নের উত্তরে বলল, বাঁ ধারের লোকচা 
খাঁসাহেবের সঙ্গে সঙ্গত করেছিল । 

এনায়েত এসে বলল, দুই বাধ্বুকে সঙ্গে এনোছ সাব। কি কথা-টথা বলবার 
আছে বলে নন। 

একে যেতে বল। 

যা বেটা গোঁসাই । 

বান্বু গোঁসাই চলে গেল । রইল বাধ্বু ওভ্তাপ। 

এনায়েত আবার বলল, শোন শালা সাব যা জিজ্ঞেস করে তার ঠিক চিক উত্তর 
দিবি। নইলে তুই খুব ঝামেলায় পড়ে যাবি । আমায় চিনিস তো 2 

নান্পু ওস্তাদ বলল, ইনি কি পূলসের লোক ? আম তো 

ভয় পাবার কিছু নেই । বাসব বলল, তবে আমার কথার সঠিক উত্তর না দিলে 
পুলিস তোমাকে গারদে পুরবে জেনে রেখ । তোমার কতকগুলো কথার ওপরই 
একটা খুনের 'কনারা নর করছে । 

আমি তো কোন খুনের কথা জানি না। 

তুমি হিসারনগরে গিয়েছিলে খাঁসাহেবের সঙ্গে ? 

আমি--মানে-, 

"গামা নার ' কজন সঙ্গী কোথায় ? 

কাপ কথা বলছেন ? 

যে চোমার সঙ্গে ওখানে গিয়োছল ? 

আপাঁনি কি বলছেন, আম বুঝতে পারাছি না তো ? 

'তুমি নিজেকে আতিমান্রায় ঢালাক ভেব না, ইনি তোমাকে সনান্ড করেছেন। 
খাঁসাহেব ও তাঁর দুই চেলা তোমাকে সনান্ত করবে । হিসারনগরের ওরা সকলে 
তোমাকে সনান্ত করবেন । তাই বলাঁছলাম, বিপদ যাঁদ এড়াতে চাও তাহলে আমাকে 
সাঁত্য থা বল। নইলে এনায়েতের সহযোগিতায় আমি তোমাকে লালবাজারে নিয়ে 
যেতে বাধ্য হব। 

এবার াম্বু ওস্তাদের মুখে ভাবাক্তর লক্ষ্য করা গেল। 

খুনটুনের কিছ জানি না, তবে আমি আর খোকা দাস ওশানে গিয়েছিলাম । 
অনেক টাকা পেয়ে গেলাম বলেই যেতে হয়োছিল । নইলে--- 

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ সমস্ত কথা হওয়া ঠিক 
নর। এস, ওই সামনের রেষ্ুরেন্টটায়। এনায়েত, তুমিও এস। সোমবাব, 
এবার আপনি 'নিজের বাড়ি চলে যান । কাল সকালে দেখা করবেন 

সোমপ্রকাশ চলে গেল । 

আর সকলে এগোল রেস্টুরেশ্টের দিকে । 


পরের দিন প্রায় ঘণ্টা দশেক অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটল বাসবের । 'বোল্ডার 
আযাণ্ড রুফে'র ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলে সে ছুটল ব্যাঙ্কে । পৃলিসের সহ- 
যোগিভাতেই অবশ্য সেখানে ওর যেটুকু জানবার ছিল তা জানা সম্ভব হল। তারপর 


২৪৯ 


শিয়েছিল টার্ফ ক্লাবে । ওখান থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে দেবীপ্রসাদের বাড়িঞ। 
দেবীপ্রসাদ রেসুড়ে মহলের একজন ঘোড়েল ব্যান্ড । 

সোমপ্রকাশ বলল, আজ তাহলে যাওয়া হচ্ছে ণা । 

রাত দশটা পর্যন্ত ট্রেন রয়েছে । আআভেল করা যায়। তবে আজ আর যাব 
না। কাল সধ্ধ্যার ট্রেনে গেলেই চলবে__ 

কাজ ক এখনও শেষ হয়াঁন £ 

হস্সে গেছে । িবশেব কারণে তপেক্ষা করে যাব একাঁদন। 


বাসব হিসারনগরে ফিরে এসে দেখল ডিরেক্টার তিনজনের মুখ বেশ গম্ভীর । 
তাঁরা ভেবেছিলেন, বেসরকারণ গোয়েন্দা নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি সমস্ত 
কিছুর সমাধান হয়ে যাবে । কাযর্ষেত্রে সেরকম কিছু না ঘটায় একটু বিরন্ত হয়েছেন। 
বাসব তিনজনের মনের ভাব আঁচ করেছিল । 

"পুণের খাওয়া শেপ হয়ে যাবার পর বলল, আপনারা আমার সম্পর্কে একটু 
নিরাশ হয়েছেন বুঝতে পেরেছি । তবে কি সানেন, এরকম একটা জটিল কেসের 
সমাধান তুঁড় মেরে করা যায় না। সময় একটু লাগবেই । তাছাড়া আমার দ্বীকার 
করতে ধাধা নেই, এরকম জটিল কেন আমি কমই হাতে পেয়েছি । কোন মূল্যবান 
সৃএ আধিজ্কার করাই হল কঠিন ব্যাপাস এন্সেত্রেত, 

ওকে বথা শেব করতে না পিয়ে মণসন্দ্রনাথ বললেন, ভার মানে আপনি এখনও 
পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারেনান। আপনার সম্পর্কে আমাদের বেশ একটা 
৬ছু ধারণা হিল-_ 

আপনাদের সেই ধরণার মুলে আমি ধা১০ ধঁরয়েছি_এতে ক্ীতি আমারই । 
যাই হোক, আপনারা ব্যস্ত হবেন নাত আর তিন-চারাদিনের মধ্যেই আমি হেস্তনেত 
কিছু করে ফ্ণেতে পারব । 

এই সময় সাইকেল সমেত পোস্টম্যানঞ গেটের কাছে দেখা গেল । 

বাসব আর ওখানে মঞপক্ষা না করে দ্রুতপাষে নিজের ঘরে গিয়ে পৌঁছল । 
শেবালও এসেছিল পিছ পিছু । 

তুঁমি কি সনপ্ত আজেবাজে বকে এলে ও ঝানে 2 

পাইপ ধরাতে ব্যন্ত বসব খলল, অবাক হয়ে গেছ, না £ 

[তোমাকে না চিনলে অবাক হতাম না। কেসটা অত্যন্ত জটিল বলে তুমি শেষ 
পর্যন্ত হয়তো কিহুই করতে পারবে না, একথা বিশ্বাস করতে হবে 2 

তুধি আমাকে ভালভাবে চিনেও কেন অবাক হচ্ছ বুঝতে পারাছ না। আসল 
কথা কি জান ডান্তার, এত সহজ কেস আম বহ্যাঁদন হাতে পাইনি । হত্যাকারী 
বোশি চালাকি করতে গিলে এত স্থূল সূত্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে রেখেছে কি বলব । 
লোরুটা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে, সে এমন চাল চেলেছে যে তাকে কখনই ধরা 
সম্ভব হবে না। 

তুমি তাহলে জান কে খুন করেছে ? 

মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে মদ হেসে বাসব বলল, বা জানব নাঃ তাহলে 
কলকাতায় গিয়ে এত ছুটোছটি করলাম কি জন্যে । ওকথা থাক, এখন আমাদেন 
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বেরুতে হবে ডান্তার _ 
কোথায় ? 
তে ঘরগুলোতে 'ডিরেষ্টাররা বন্দী হয়োছলেন, সেগুলো দেখে আসতে 
চাই' বাড়ির উত্তর দিকের রান্তা ধরে কিছুদূর এগোলেই কু'ড়েগুলোর সন্ধান 


পাওয়া যাবে বলে শুনোছ । 
দুজনে বেরিয়ে পড়ল । 


ওদকে__ 
ব্রিলাকনাথ তখন অনা দুজন পার্টনারকে বলছেন, আপনাদের অবশ্য খারাপ 
পাগবে, তবৃ আমার না বলে উপায় নেই। এখান থেকে রেহাই পেলেই আমি 


কোম্পাঁন ছেড়ে 'দিচ্ছি। 
(িরণশঙ্কর ও মণনন্দ্রনাথ -দুজনেই অবাক । 


ছেড়ে দিচ্ছেন !! 


হাঁ। ভেবে দেখলাম, এইভাবে মিলৌমশে আমার পক্ষে বাবসা করা সম্ভব হবে 
না। আমি একলাই একটা বাবসা খাড়া করতে চাই। আমার শেয়ারে যা প্রাপ্য 
আপনারা তা বাঁঝয়ে দেবেন । 

'করণশগ্কর বললেন, এ সমস্ত আপাঁন কি বলছেন 2 জানেন তো" এই রকম 
দলাদলির দরণ বাঙািদের যৌথ ব্যরসা আর নেই বল-লহ চলে । 

তাঙাড়া আমরা জানতে চাই, আপাঁন কি কারণে কোম্পানি ছেড়ে চলে যাবেন 2 

মণীন্দ্রনাথেব কথায় ন্রিলোকনাথ গম্ভীর গলায় বগালেন, ধরুন কারণটা 


বান্ডিগত-_ 
তা বললে কি চলে? একটা নামকরা কোম্পানিকে ভেঙে ফেলতে চাইছেন 


পার্টনারদের কারণ দেখাবেন না? 

তান্তই শুনতে চান £ ক্র হবেন না-আমি আপনাদের আর সহ্য করতে 
পারছি না। 

অপমানে বাকি দুজনের মুখ কালো হয়ে উঠল। 

গ্ভীর মুখে কিরণশওকর প্রশ্ন করলেন, আমাদের অপরাধ ? 

কারুর অপরাধের হিসাব আমি দিতে পারব না । একথা তো স্বীকার করতেই হবে, 
কোম্পানাঁতে যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তারজন্য নিশ্চিত ভাবে দায়ী আমরা 2 

মণীন্দ্রনাথ বললেন, আপনার কথা শুলাম , এবার আমার কথা শুনুন। 
কোম্পানিতে ষে গোলযোগ দেখা দিয়েছে, তার পেছনে কার ফাউল খে আছে, তা 
আমি আন্দাজ করোছি। আপাঁন- আপাঁন নিজের স্বার্থীসাদ্ধর উদ্দেশ্যে কোটেশন 
লিক আউট করে কোম্পাঁনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছেন । 

চিংকার করে উঠলেন পিলোকনাথ । 

মুখ সামলে কথা বলবেন ! আর টাকা- ভ্য়ো কোম্পানি? এগুলোও কি 
আমার ঘাড়ে চাপাতে চান ? 

একটা বিশ্রী ঝগড়ার অবতারণা হচ্ছে লক্ষ্য করে কিরণশঙকর দুজনের মধ্যে 
গিয়ে পড়লেন । কিথেকে কি দাঁড়াল পরিস্থিতি । অনেক বলে-কয়ে দুজনকে শাস্ত 
করলেন। ন্রিলোকনাথ অবশ্য আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। জোরে জোরে 
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পা ফেলে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে । 

দুপুর গাঁড়য়ে ক্রমে বিকেল হল। 

শশতকালে এখানে বিকেলের আয়ু কম। সাড়ে পাঁচটার সময় মনে হয় গভীর 
সন্ধ্যা । ন'টা বাজতে না বাজতেই সকলে ডিনার সেরে নিলেন। তারপর ভাশ্রয় 
নিলেন যে যার ঘরে । আজ ঠাণ্ডাও পড়েছে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি । 

বাসব ধেঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, আজ ঘুমোবার আশা ত্যাগ কর ডাল্তার, 
ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে । 

তাতোজানি। কিন্তু ভাই, এই ঠাণ্ডায়--- 

উপায় তো নেই । মহাপ্রভুর সাক্ষাত পেতে হলে এই ঠাণ্ডায় আমাদের অন্ধকার 
হাতড়াতেই হবে । আমাদের কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে হবে বাথরএমেব গরাদহ ীন 
জানলা 'দিয়ে । 

কেন? 

তাহলে ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ রাখা সম্ভব হবে । বৃঝছু না, আস 
চাইছি, কেউ যাতে বুঝতে না পারে যে আমরা ঘরে নেই ৷ এই সাবধান” অবলম্বন 
না করলে প্রাতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে । 

সময় অতিক্রম করে চলল । 

বাসব পার্লারের 'দিকে জানলা ফাঁক করে ঠায় দাঁড়িয়েছিল । সি মস্টারে 
কাঁটায় কাঁটায় এগারটা লক্ষ্য করে জানলা বন্ধ করে সরে এল । 

ডান্তার ? 

ঘর অন্ধকার । শৈবালের তন্দ্রা এসে গিয়েছিল । 'তাড়াতাড়ি বিছানা ছেডে উঠে 
দাঁড়য়ে বলল, সময় হয়ে গেছে ? 

হা, এখনও পর্যন্ত কাউকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখশাম না! চল, এইবেলা 
আমরা বেরিয়ে পাঁড়-- 

গরম কাপড়ে শরীরকে আগে থেকেই মুড়ে রাখা হয়েছিল । দুজনে বাথরুমের 
জানলা টপকে বোরয়ে এল বাগানে । সামনের গেটের দিকে ওরা গেল না. পেছন 
'দিকে যে ছোট দরজা আছে, তাই দিয়ে বোরয়ে এল বাইরে । 

এ কশাঁদনের থালার মত চাঁদ ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোট হয়ে গেছে । আলোর আর তেমন 
তেজ নেই । ওরা এগিয়ে চলল । টপ টপ করে শিশির ঝরে পড়ছে গ্রাছের পাভা 
থেকে । বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ওরা এসে থামল সেই কুড়ে ?তনটের কিছু 
দরে । একটা কু'ড়ের মধ্যে থেকে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে । 

দুজনে তার কাছাকাছি গোটা কয়েক গাছের সঙ্গে গা মিলিয়ে গিয়ে দাঁড়াল । 
অদ্ভূত নিচ্ছথ্ধ চারধার । সময় আবার কেটে চলল । একভান্তব দাঁড়িয়ে থাকে 
আর ভাল লাগে না। মশার উপদ্রবও রয়েছে । কিন্তু উপায় কি? 

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল এইভাবে । 

মূদু শব্দ হচ্ছে না? বাসব কান খাড়া করে রইল। পায়ের শব্দ। কেউ 
একজন আসছে । মিনিট কয়েক পরেই আবছা আলোর মধ্যে একজনকে ছুত 
পায়ে এগিয়ে আসতে দেখা গেল । ওভারকোটে ভার সারা শরীর ঢাকা । মাথায় 
হ্যাট । ফেজ্টের কিনা বোঝা যাচ্ছে না। 
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ছাপ্রামার্ত আলোকিত কখড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। একবার চারধারে দৃষ্টি 
বৃলিয়ে নিয়ে ঢুকে গেল কংড়ের মধ্যে । গাছের আড়াল থেকে বোঁরয়ে বাসব ও 
শৈবাল দ্রুত এগিয়ে এল। ভেতরে তখন কথা চলেছে। 

তোমাদের সঙ্গে আমার হিসাব শেন হয়ে গেছে, আবার বিরন্ত করতে 
এসেছ কেন 2 

শামাদের সামান্য কিছ দিষে আপাঁন লক্ষ টাকার ওপর রোজগার করেছেন। 
কাগজগুলো জবালয়ে ফৌলান, সুটকেশ সমেত সঙ্গেই রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। 
আরো কুড়ি হাজার টাকা দেন ভাল, নইলে এই সুটকেশ আমি জায়গা মত 
সপ দেব ' 

মামাকে র্যাকমেল করছ ? 

আপাঁন যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পারেন। টাকাটা এক হপ্তার মধ্যে পাচ্ছি কিনা 
তা আমার জানা দরকার । 

আগন্তক অল্প শব্গ তুলে হাসল । 

আমাকে একটু বোঁশ আন্ডার এস্টিমেট করে ফেলেছ। টাকা পাওয়া তো 
দৃবের কথা, ওই সুটকেশও তুমি 'ফারয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। আমার হাতে 
কি দেখতে পাচ্ছ 2 তিনটে গাল এই রিভলবার থেকে বেরিয়েছে, আরেকটা না 
হয় বেরুবে। 

1মথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন! আমার ফিছ হলে আপনি রেহাই পাবেন না, আম 
একা এখানে আসান । বাইরে লোক আছে । 

তারপরই আলোটা নিভে গেল 1 ঝটাপাটর শব্দ হচ্ছে ঘরের মধ্যে । শৈবাল 
অধৈর্ধ ভাবে বাসবকে ঠেলা দিচ্ছে, ও কিন্তু 'নর্বিকার। ওদিকে সূটকেশ হাতে 
[নিয়ে আগন্তুক কখ্ড়ের দরজার সামনে পৌছেই বাধা পেল । কে একজন তাকে 
ধরবার চেস্টা করছে, আর উপায়ন্তর না দেখে-নিজন রাত রিভলবারের শব্দে খান 
খান হয়ে গেল । 

আক্রমণকারণীর গায়ে গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারা না গেলেও তাকে পড়ে 
যেতে দেখা গেল । আগন্তুক রান্তায় পা না দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল জঙ্গলে । ততক্ষণে 
চারধার জেগে উঠেছে । অনেক লোক ছ্‌টোছুটি করছে আঁচ পাওয়া যায়। 
আগন্তুক অন্ধকার হাতড়ে কয়েক পা এগিয়েছে মাত্র খানপাঁচেক ৮ ঝলসে উঠল 
গারধার থেকে । 

বাসব বলল, পীলসবাহনী আপনাকে ঘরে রয়েছে । গুল ছংড়বেন না, 
রাইফেল আপনার শরীর ঝাঁজরা করে দিতে পারে । মিস্টার আম্বাম্ট, আমার কাজ 
বোধহয় শেষ হয়েছে । ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার অপরাধে আপনি কিরণশঙ্কর 
চোধুরণকে স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন। 

(িরণশত্কর কিছু বলতে গিয়েও থামলেন। তার ডান হাত থেকে খসে পড়ল 
সৃটকেশ । তারপর মুখ নিচু করে কি যেন বললেন বিড়াবড় করে। ততক্ষণে 
ইমসপেন্রর আম্বাস্ট তাঁর হাতে হ্যাশ্ডকাপ পরিয়ে দিয়েছেন । 


কামরায় 'ভিড় নেই বললেই চলে । 'দিনেরবেলায় প্রথম শ্রেণীতে রিজার্ডেশন 
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দরকার হর “1. তবু মাত্র পাঁসজনই যাত্রী আছেন। বাসব শরীরকে আরো একটু 
হেলিয়ে জানলার বাইরে তাকাল । তখন ঝড়ের বেগে ডাউন পাঠানকোট এক্সপ্রেস 
ছুটে চলেছে। 

শৈবাল বলল, 'এখনও মুখ সেলাই করে থাকবে, না আমার কোতৃহল দূর করবার 
"চন্টা করবে_মামি জানতে চাই 2 

বাসব মূদ হেসে বলল, মনে মনে ঢটেছ মনে হচ্ছে ডান্তার ১ এমন কোন কেস 
আমার হাতে এসেছে কি যার নেপথ্য কাহিনন তোমায় শোনাইনি 2 এবার তাহলে 
আরম্ভ করা যেতে পারে, কি বল ? 

পাইপ ধাঁরয়ে নিয়ে ও বলতে আরম্ভ করল, আমরা আগেই অনুমান করতে 
পেরেছিণাম, হত্যাকারণ ভুলক্রমে নগনাদেবীকে লক্ষ্য করে গ্যাল চালিয়েছিল, প্রকৃত 
উদ্দেশ্য তার ছিল রীণা চৌধুরীকে হত্যা করা । আমরা একথাও বুঝতে পেরে- 
ছিলাম, নিজের বোনের কাছে মিথ্যা কথা খলোছিলেন রীণা চৌধুরা, প্রকৃতপক্ষে 
(তান নিজের নার্সংহোমের ডান্ডার দীপঙ্কর মিত্রের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন 
এবং অনেক সময় হেমব্রাম তাঁদের যোগসূত্র ছিল। আম চিন্তা।করে দেখতে লাগলাম, 
হত্যা এবং বাজিয়ে দুজনের নাটকীয় কার্যকলাপের মধ্যে কোন যোগ আছে কিনা ' 
রখণা চৌধূরী নিশ্চিতভাবে হত হয়েছেন কোন ঈর্ধাকাতর পুরুষের হাতে । এই 
দ-স্টিকোণ দিয়ে কাউকে সন্দেহ করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রথমে তাঁর স্বামীর 
কথা মনে পড়বে । 

কিল্তু তান এ কাজ করবেন কিভাবে £ তিনি তো সেই সময় বন্দী হয়েছিলেন 
আর দুজনের সঙ্গে অন্যন্ন ৷ বাধ্বুকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, এ নিয়ে আমাদের 
মধ্যে আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছিল । কলকাতায় গিয়ে এনায়েতের সাহায্যে 
সহজেই সাক্ষাত পাওয়া গেল। তার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পবই বুঝতে পারলাম, 
দুজ্কৃতকারণী কি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের রোগে ভুগছে । তার ধারণা হয়েছিল, এই 
[বিরাট দেশে প্চীলস কোথায় খখজে বেড়াবে দুজন বাজিয়েকে । আর যদি কোনবক্রমে 
আন্দাজ করে নেওয়া হয় তারা কলকাতার আঁধবাস+, তাহলেও সম্তর লক্ষ লোকের 
মধ্যে থেকে দুজনকে খংজে বার করা কখনই সম্ভব হবে না। তাই সে নিজেকে 
আড়ালে না রেখে, বাধ্ব আর খোকা দাসের সামনে উপাস্থৃত হয়ে কিভাবে কাজ 
করতে হবে বুবিষ্নে বলাছিল। 

বাসব একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'কিরণশঙ্কর ওদের 'দিয়ে আফিসের 
কাগজপন্রগ্‌লো চাঁর কারয়েছেন, একথা জানার পর সমস্ত কিছু সরল হয়ে গেল। 
বান্ক আরো একটা কথা বলেছিল। তাতেই আমি দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র 
খনজে পেলাম । 'ডিরেষ্টারদের আলাদা আলাদা তিনটে কু'ড়েঘরে বন্ধ করে রাখার 
পর- প্ৃবব্যবস্থা মত কিছুক্ষণ পরে 'কিরণশঙ্কর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। ফিরে 
আসেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে । তারপর তাদের তিনজনকে আবার গাড়িতে 
চাপিয়ে অনেক দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা হয় ॥ বাব্বু বা খোকা দাস জানে না, তিনি 
আর দুজনের অলক্ষ্যে কোথায় গিয়োছিলেন। 

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ, তান কোথায় গিয়েছিলেন £ ধোকারটাটি ওখানেই । 
মিঃ চৌধুরণী চমৎকারভাবে প্ল্যান ছকে ছিলেন এক চালে তান দুই বাজ 
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অ্তবেন। তাই আলাদা আলাদা ঘরে তিনজনকে বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা । 
মণীন্দ্রনাথ বা 'ন্রলোকনাথ বুঝতেও পারলেন না, কিরণশঙ্কর ইতিমধ্যে নিজের 
চরিতহটনা স্ীকে খুন করে এলেন। চ্বাভাবিক নিয়মেই প্লিস বিভ্রান্ত হবে । 
দুটো ঘটনাকে তারা আলাদাভাবে বিচার করবে । কিরণশগুকরকে খুনের দায়ে 
জড়ানো দুরের কথা সন্দেহ করাই চলবে না। তিনি তো সে সময় আর দুজনের 
সঙ্গে অন্যত্র বন্দী লেন । ইতিমধ্যে অবশ্য আমি জানতে পেরোছিলাম, কেন তাঁর 
আতরিস্ত টাকার দরকার হয়োছিল । দীপঙ্কর 'মন্র অকপটেই রণা চৌধুরীর সঙ্গে 
তাঁর অবৈধ সম্পকে কথা স্বীকার করে নিলেন । কিছ জেরা করার পর জানতে 
পারলাম, রীণা চৌধুরী নাকি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর স্বামণ আজকাল 
রেগ খেলছেন এবং টাফক্লাবেও যাওয়া-আসা করেন । 

বুঝতেই পারছ আমার টাফরক্লাবে যেতে হল। ওখানে জানতে পারলাম, ওই 
লাইনের মহা ঘোড়েল দেবীপ্রসাদের সঙ্গে মিঃ চৌধুরীর মাখামাথি আছে। 
ঠিকানাও পাওয়া গেল। সঙ্গে গ্ুলিসের লোক থাকায় সহজেই আমি 
দেবীপ্রসাদকে নাভসি করে তুলতে কৃতকার্য হলাম । তার মুখ থেকে জানা 
গেল, রেসের মাঠে ও বাইরে টন্মাদের মত বাজির পর বাজ ধরে কিরণশঙ্কর 
লাখ খানেক টাকা হেরেছেন কিছনদিনের মধ্যে । বাব্বু আর খোকা দাসকে সেই 
দোগাড় করে দিয়েছিল তার এক বন্ধুর সহযোগিতায় । 

পাইপ কিছুক্ষণ আগেই 'নিভে গিয়েছিল । ধরিয়ে নিয়ে বাসব আরম্ভ করল, 
'বোজ্ডার আ্যাপ্ড রূফের' ক্যাসয়ারন কাছ থেকে জানা গেল, গত কয়েক মাসের 
সমস্ত দরকারী কাগজপন্র নিয়ে কারা হিসারনগর গেছেন। নিখতভাবে কোন 
হিসাব তান দিতে পারবেন না। তবে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কতারা 
সাসপেন্স একাউ্টে টাকা নিয়ে থাকেন। সময় মতই সে সমন্ত টাকার হিসাব 
তাঁরা দাখিল করেন। কয়েক মাসের মধ্যে কিরণশঙ্কর বেশ মোটা মোটা অঙ্কের 
টাকা সাসপেন্স একাউণ্টে নিয়েছেন । হিসেব এখনও দেননি। কোন কোন 
ব্যাত্কে টাকা তান প্রাখেন সোমপ্রকাশের কাছ থেকে জানা গেল। সে সমন্ত 
জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখলাম, এক লক্ষ দূরের কথা, বিশ হাজার টাকাও 
তান ছ' মাসের মধ্যে তোলেননি। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই রকম 
বান্তিগত টাকায় হাত না 'দয়ে তিন কোম্পানির টাকা রেসের মাঠে নম্ট 
করেছেন। কিরণশঙ্কর জানতেন এই কারচুপি চিরকাল চাপা থাকতে পারে না। 
সুষ্তরাং তাঁকে সমন্ত ব্যাপারটাকে ওইভাকে ম্যানিপূলেট করতে হল। 

শৈবাল এতক্ষণ চুপচাপ শুনাঁছল। এবার বলল, চুঁরির ব্যাপারটাকে তুমি বোঁশ 
প্রাধান্য দিয়েছ । খুন সম্পর্কে তো কিছু বলছ না। 

এবার বলব । 'কিরণশঙ্কর কোম্পানির কাগজ কায়দা করে চুর করিয়েছেন 
ম্দেহাতাঁত ভাবে তা প্রমাণিত হলেও, তিনি যে নিজের স্শকে খন করেছেন, 
ঠা প্রমাণ করা যাচ্ছিল না। তাই কোন একটা প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য আমাকে 
গাল ফেলতে হল। আমি বাব্বুকে বললাম, অজান্তেই সে আর খোকা দাস 
বনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে । এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে ধরার ব্যাপারে পৃলিসকে 
ায্য না করলে তাদের দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস কেউ ঠেকাতে পারবে না। 


২৪৭ 


পলসের পক্ষে থাকলে এবং পরে রাজসাক্ষণ হলে ম্যান্ত কিদ্বা সামান্য সাজার 
ওপর দিয়ে বিপদ কেটে যাবে । রাজি হওয়া ছাড়া বাধ্বুর সামনে আর কে 
পথ খোলা ছিল না। করণশঙ্কর বলে রেখেছিলেন, সূটকেশ ভার্ত কাগ, 
পত্র যেন জবালিয়ে ফেলা হয়। তাই তারা করোছিল। আমি কিন্তু ওই কাগজ 
গুলোকেই টোপ হিসেবে গ্রহণ করলাম । 

একটা 'গিঠ লেখা হণ 'কিরণশঞ্করকে | যাতে বাধ্বু জানাচ্ছে, কাগজগুলে 
সে পাঁড়য়ে ফেলেন, কাছেই আছে। যে টাকা উনি দিয়েছেন তাতে তাদের 
মন ভরোন। আরো টাকা তাদের চাই। এই সম্পকে ব্যবস্থা নেবার জর 
কিরণশত্কর যেন আগামী অমুক দিন রাত বারটার পর হিসারনগরের অমুব 
দ্লায়গায় উপাঁস্থৃত হন। বাধ্বও কাগজ ভার্ত সুটকেশটা সঙ্গে নিয়ে যাবে 
তবে এ-কথাও জানিয়ে রাখা ভাল, তাদের মনোবাঞ্থা পূর্ণ না হলে সমন্ত কিছ 
চলে যাবে পিসের হাতে । কলকাতা থেকে একজন পুলিস কর্মচারির সঙ্গ 
বাধ্বুকে পরেশনাথ পাঠানো হল। চিঠি ওখান থেকে সে পোস্ট করে দিল 
[িরণশঙ্কর চিঠিখানা পেলেন পরের দিন। শারপর যা ঘটেছে, তা তে" 
চোখের ওপরই দেখলে । চিঠি পেয়ে কির্ণশঙ্কর নিশ্চয় প্রথমে ভড়কে 
ছিলেন, তারপর নিজেকে বাঁচাবার প্র্যানটা খাড়া করে নেন। বাহ্বুকে ( 
করে দিয়ে স্যুটকেশটা হাতিয়ে নিলেই তো '..মলা চুকে যায় আম্বাছ, 
দলবল [নিয়ে ঘটনাস্থুলের কাছাকাছি থাকতে বলে রেখেছিলাম । চৌধুরী ওখ। 
ধরা পড়ায় পাঁলসের দুটি লাভ হয়েছে । এক - অন একশানে প্তাঁন আরে 
হলেন। দুই- তাঁর কাছ থেকে ষে রিভলবারটা পাওয়া গেছে, পরীল। করে জা, 
যাবে ওই দিয়ে রীণা চৌধুরীকে খুন করা হয়েছে, এবং এ শকেও 
[নশ্িন্ত যে ওই রিভলবারের কোন লাইসেন্স নেই । কারণ নিজের নাম্দ লাইসেন 
করা রিভলবার দিয়ে তান কখনই স্ঘীকে খুন করার ঝণঁক নেবেন না? 

পাঠানকোট এক্সপ্রেসের গতি মন্থর হয়ে আসছে। 

একেই বলে স্বখাত সাঁললে । 

একজ্যান্ীল। জ্যোতয়া-নাত নিরালা রাতে যখন স্বামীরা স্তীদের আদ 
সোহাগে ভাঁসম্ে দেয়, তখন কিরণশঙ্কর নিজের স্মীর জীবন-্দীপ নির্মমভাবে 
'নাভিয়ে দিলেন। আমার কি মনে হয় জান ডান্তার, পৃথিবীর শেষ দি 
পর্যন্ত সন্দেহ, ঈর্ষা, উপেক্ষা, অবজ্ঞা আর বোঝাপড়ার অভাবে স্বামী স্ীবে 
এবং স্ত্রী স্বামীকে আবরাম খুন করে যাবে । যাক ও সমস্ত, বকে বকে. 
গলা শাকয়ে উঠল। ঝধকে দেখ তো কোন স্টেশন আসছে । চা খেয়ে 
নিতে হবে। 

ট্রেনের গাঁত আরো মন্থর । প্্যাটফর্ম ছয়েছে হইঁজন। 

গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়ে শৈবাল বল, ধানবাদ । 


